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আপর। ধ-বিভঞান 
তৃতীয় খণ্ড 
যৌনজ সপরাধ .. 


₹ নারীঘটিত অপরাধসমূহকে বল। হয়ে থাকে যৌনজ অপরাধ যৌনজ 
অপরাধ ছুই প্রকারের হয়ে থাকে, বথা_-সবল বা নারীর অনিচ্ছাকৃত এবং 
নির্বন বা নারীর ইচ্ছাকৃত । নারীর সহযোগিতায় এই সকল অপরাধ 
সংঘটিত হলে ও সকল অপরাধকে বলা হয় নির্বল বা নারীর ইচ্ছাকৃত 
অপরাধ। পলায়ন বা বহিষ্করণ ব1 ফুসলে বার করা বা ইলোপমেপ্ট, 
ব্যভিচার বা পরনারী গমন এবং “ফেলানা” বা জ্রণ-হত্যা বা এবরশন 
প্রভৃতি অপরাধকে বলা হয় নির্বল বা নারীর ইচ্ছাকৃত অপরাধ । এই সকল 
অপরাধ প্রায়শঃ নারীর সহযোগিতায় সংঘটিত হয় । অপরদিকে বলাৎকার 
বা রেপ, নারী-নির্যাতন, শ্লীলতাহানি এবং নারীহরণ বা আযাবডাক্ণন 
ইত্যাদি অপরাধকে বল! হয় সবল বা নারীর অনিচ্ছাকৃত অপরাধ । 
এই সকল অপরাধ নারীর উপর বলপূর্বক বা প্রবঞ্চনা দ্বারা সমাধিত 
হয়। এই যৌনজ অপরাধগুলি সংঘটিত করবার জন্তে দুৰৃত্তিরা 
নাঁনারূপ কৌশল বা অপপদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে থাকে । অপকর্মের এই 
যৌনজ পদ্ধতিগুলি বুঝতে হলে নারীর মন ও উহার গঠন সম্বন্ধে অবহিত 
হওয়া প্রয়োজন ; কারণ যৌনজ অপকর্মে নানীরূপ অভিনয় দ্বারা নারীর 
মনকে বিভ্রান্ত কর! হয়েছে__-এইজন্ত বিভিন্ন যৌনজ অপরাধ এবং উচাদের 


অপরাধ-বিভ্ঞান ২ 


অপপদ্ধতিগুলি বিবৃত করার পূর্বে আমি নারীচরিত্র সম্বন্ধে প্রথমে বিশদ- 
ভাবে আলোচনা করবো । 
নারী-সংক্রান্ত অপরাধ বে কেবলমাত্র পুরুষের বৌনস্পৃহার জন্তে 

বটিত হয় তা নয়, নারীর দৌর্বল্য, মূর্থতা ও সানাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থাও 
এজন্য দায়ী । নারীঘটিত বে সকল অপরাধ নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাঁ বল- 
ও সাধিত হয় সেই সকল অপরাধসমূহ সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদে 
‘আলোচনা করা বাবে। এক্ষণে নারীর সহযোগিতায় যে সকল অপরাধ 

সংঘটত হয়, সেই সকল যৌনজ অগরাধসমূহ শদ্বন্ধে আলোচনা করবো । 
এই সকল অপরাধকে আমরা! যৌথ অপরাধ বা “কনটি, বিউটিউ . অকেন্স” 
বলে থাকি । এই বিশেষ ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের অপরাধ থাকে প্রায় 
সমান সমান ; কিন্ত আইন এজন্য কখনও নারীকে শাস্তি দেয় না) এই 
ক্ষেত্রে আইন শান্তি দেয় কেবলমাত্র পুরুষকে । এর কারণ এই থে নারীর 
মন স্বগাবতঃই দুৰ্বল ; কিন্তু পুরুষের মন ত নয়, অন্তত ত! হওয়া উচিত 
নয় । এইজন্য নারীকে বিপথে চালিত করার জন্তে আহনজ্ঞর৷ কেবলমাত্র 
পুরুষকেই দায়ী করেন। কন্যা বিশেষ যদি কোনও পুরুষকে প্রলুব্ধ ও করে, 
তবু সেই পুকবের বলা উচিত, “ছিঃ বোন! এগুলে। ভালো কথা নর। 
তোমার মন এতে! দুর্বল ? এই রকম ছেলেণাহ্ছনি কি করতে আছে! 
যাও, বাড়ি চলে বাও, মা ভাববে ।» এই ক্ষেত্রে এই ছেলেটির তাকে 
আরও বলা উচিত, “ভাগ্যক্রমে তুমি আমার কাছে এসেছ । বদি কোনও 
বখ! বা দু ছেলের কাছে যেতে,তা হলে? তাহলে তোমার কি সবনাশ 
ঘটতো বলো দেখি! এ রকম ভুল যেন আর কখন ন| হয়|” ৯ 


* আনার মতে উদ্যোগী হয়ে তার আরও একটু এগিয়ে যাওসা ডাচত। তার 
উচিত যে নম্তব হলে তাকে বিয়ে করা, নর তে একাচ ভালো স্থপাত্র তার জন্যে যোগাড় 
করে দেওয়!। 


৩. যৌনজ অপরাধ 


পুরুষ যদি তার সহিত ভিন্নদ্ূপ আচরণ করে তো তাকে শাস্তি পেতে 
হবে। অবশ্য তাঁর অদৃষ্ট বিরূপ হলে তাঁর এই দশা ঘটে । আইনানুনারে 
নাবালিকা যে কোন বালিকা, কিংব| দাঁবালিকা কোনও বিবাহিতার 
সহিত উক্ত বালিকা বা বিবাহিতার অন্মতিক্রমেও যদি কেহ কোনও 
অপরাধমূলক কাঁজ করে তে মেই ব্যক্তি 'আইনান্ুদারে দণ্ডিত হবে; 
কিন্তু এইজন্য সেই কুমারী বালিকার বা বিবাহিতার কোনওরূপ শাস্তি 
হবে না। এইরূপ পক্ষপাতিত্বের কারণ কি, সেই সঘন্ধে কিছু বল! 
যাক। সর্বদেশেই জাতির মঙ্গলামন্ল নির্ভর করে তদ্দেণীয় নারীর উপর | 
তাই নারীকে রক্ষ। করার গ্রচেষ্ট। সর্বদেশেই আছে। কারণ নারীর মন 
স্বভাবতই দুর্বল। এইজন্ত নারী অনেক সময় নিজেই নিজের শত্রু হয়ে 
দীড়ায় এবং প্রায়ই সে তা হয় নিজের অজ্ঞাতসারে বা অনভিপ্রেতভাবে | 
এতে ক্ষতি বন্দি কারও হয় তো৷ তা হয় নারীর, এই ক্ষেত্রে পুরুষের ক্ষতি 
ক্ষতিই নয়। নারীর একনিষ্ঠার মধ্যে সমাজ বিশেষের তথা জাতির 
সদ্বপামদল নির্ভর করে। এইজন্য পুরুষেরএকনিষ্ঠার চেয়ে নারীর সতীত্ব 
ঝা পবিত্রতার মূল্য ও প্রয়োজন অনেক বেশি। জাতির মধ্যে অনতী 
নারীর প্রাদুর্ভাব ঘটলে জাতিবিশেষ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। পুরুষ যদি 
বহু পত্নী গ্রহণ করে তাহলে জাতির কোনও ক্ষতি হয় না, বরং জাতির 
এতে বৃদ্ধিই হয়ে থাকে, কিন্তু নারীর বহু পতিত্ব অর্থে বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্তি ; 
ঈশ্বর নারীকে এমনিই দায়িত্বপূর্ণ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। 

[ বিধাতার নিয়মানুসারে স্ত্রী বীজ বহুল পরিমাণে জন্মায় না, উহ! 
নির্দিষ্ট সংখ্যায় এবং ক্ষেপে ক্ষেপে জন্মে থাকে | চল্লিণ বৎসরের উ্ধ্ব বযস্কা 
নারীর মধ্যে উহা প্রায় একেবারেই জন্মায় না। অপরদিকে পুং বাজ 
অনাবিলভাবে বহুল ও অগ্রন্ত সংখ্যায় জন্মে থাকে । এইজন্য দৈহিক 
শক্তিহীনতার কারণে অসমর্থ না হলে শত বৎসর বধীয় পুরুষ বিশ 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৪ 


বৎসর বয়স্ক যুবকের স্তায়ই প্রজননে সক্ষম থাকে । কিন্ত সাধারণ ভাবে 
নারী সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে ন|। 
এই নারীর দায়িত্ব পুরুবের চেয়ে অনেক বেশি। এই কারণে ভারতের 
গৌরবময় অতীত যুগে সতীনাধবী নারীর! নিজেরাই পতির জন্যে সপত্নী 
সংগ্রহ করেছেন, কিন্ত নিজের! পতি বর্তমানে কখনও অন্য পতি কামন। 
করেন নি। তাঁরা নিজেদের ক্ষতি স্বীকার,এবং অধিকার ক্ষুণ্ণ করেও 
জাতিকে সবল করেছেম,কিন্ত প্রা বৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে জাতির ক্ষতির কারণ 
ঘটান নি; তীরা নিজেরা ছিলেন এমনিই মহৎ, উদার ও পতিপরাঁয়ণ| । 
তবে সে যুগের পরিস্থিতির সহিত বর্তমান যুগের প্রভেদ আছে । বর্তমান 
পৃথিবীতে স্থানাভাঁবে ও থাগ্ভাভাবের কারণে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের 
প্রয়োজন। এই কারণে আধুনিককালে বহু বিবাহপ্রথা পুরুষদের মধ্যেও 
বিলুপ্ত হওয়! উচিত । 
নারীদের'দৈহিক গঠনের এই বিশেষ দিকট বাদ দ্রিলেও 'দেশের নারী- 
রাই যে জাতীয় রুপ্টি,সংস্কৃতি এবং শক্তির ধারক, ইহা সকল সময়েই স্বীকার্য। 
এইজন্য জাতির মঙ্গলের কারণে নারীদের রক্ষা করা অতীব প্রয়োজন | ] 
এই সকল কারণে, নারীর ইচ্ছান্থসীরেও নারীর উপর উপরিলিখিত 
অপরাধসমূহ বদি কোনও পুরুষ করে, তা! হলে সেই পুরুষের শাস্তি হয়ে 
থাকে, কিন্ত এই জন্য এ নারীকে কোনও রূপ শান্তি দেওয়া হয় না। 
কারণ এই ক্ষেত্রে আইনের একমাত্র উদ্দেশ্য ধনসম্পাত্তর ন্যায় নারীকে 
সাধ্যমত রক্ষী কর । আইন এখানে দেখে যাতে নারীরূপ সম্পত্তি বা 
ওয়েলথ, নষ্ট না হয়। সাধারণত দুর্বত্তর৷ এই সব অপকর্মের জন্য নারার 
সহবোগিতা অর্জন করে নারীর কয়েকটি স্বভাবিক দুর্বলতার সুযোগ 


নিয়ে। এই ক্ষেত্রে তাদের মনের দুর্বলতার কথাই বলা হচ্ছে, দৈহিক 
দুর্বলতার কথা বলা হচ্ছে না । 


১৫ ৮ যৌনজ অপরাধ 


এইরূপ দুর্বলতার করণ কি, কি ভাবেই বাঁ তা আসে এবং তার 
সুযোগ কিরূপে দুরৃত্তর| নিয়ে থাকে, সেই সম্বন্ধে এইবার আলোচনা 
করা যাঁক। মেয়েদের মন জন্ন্ধে যুগ বুগ ধরে মনীষীরা আলোচনা 
করেছেন ; শেষে নাচাঁর হয়ে, “দেবাঃ নঃ জানান্তি, কৃতঃ মন্ুম্তাঃ”ত বলে 
নিশ্চেষ্ট হয়েছেন। সত্যই নারীর মন ছুর্দের | মেয়েরা নিজের! বে কি 
চায় তা তাঁরা নিজেরাই জানে নাঁ। এ জন্য মেয়েদের বিশ্বাস করাও কঠিন 
হয়ে পড়ে । স্ৰী চরিত্রে অভিজ্ঞ বলে ধারা বড়াই করেন তীর চিরকাল 
ব্যথাই পেয়ে থাকেন । নারীদটিত ইচ্ছাকৃত অপরাধ সমূহের মনস্তত্ব অতীব 
জটিল হয়ে থাকে । এই জটিল মনস্তত্ব সম্বন্ধে সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত না 
থাকলে, এই সকল অপরাধ অনুধাবন করা অতীব কঠিন।  যৌনজ 
দুর্বত্তরা মেয়েদের মনস্তত্ব সম্বন্ধে অবহিত থাকায় সহজেই তাদের 

.. সহযোগিতা লাভ করে তাঁদের ক্ষতি করতে সক্ষম । 
পৃবেই বলা হয়েছে স্্র-পুরুবের অপস্পৃহার ন্যায় নারীর যৌনস্পৃহাও 
এক আদিম স্পৃহ| ; মানবীর বীজকোঘ ও দেহকো, এই উভয় কোষের 
মধ্যেই উহ! নিহিত । আদিম কালে চৌৰ্যৰৃত্তির ন্যায় বেশ্ঠাবৃভিও দোষ- 
শীয় ছিল না, বরং উহা ছিল তার জন্মগত অধিকার । এইজন্য বহুপতি- 
স্পৃহাও বংশানুক্রমে মানবী লাভ করে ; কিন্তু কালক্রমে মানবী তার সেই 
পুরান স্বভাব ও অভ্যাস ত্যাগ করেছে। স্থসভ্য মানবীর মধ্যে এই আদিম 
স্পৃহার আর স্থান নেই, কিন্ত উহা তারা ত্যাগ করলে কি হয়, এ স্পৃহা 
-তাঁদের বীজ ও দেহকোষে সুপ্ত অবস্থায় রয়ে গেছে । অনুকুল আবহাওয়ায় 
যে কোনও মুহূর্তে উহা জাগ্রত হতে পীরে । কুসদ্দ, চিন্তা, বাক-প্রয়োগ» 
প্রলোভন প্রভৃতি দ্বারা নারীর এই শ্বভাবগত স্পৃহা জাগ্রত হয়েছে । এ 
ছাড়া সুযোগ ও সুবিধাও এ বিষয়ে নারীকে সাহায্য করে। শিক্ষাদ্বাক্ষা 
ও সংস্কার এই যৌন স্পৃহাকে দাবিয়ে রাখে ; এই জন্ত মেয়েরা এই স্পৃহা 


অপরাধ-বিজ্ঞান 


সকল সময় অনুভব করে ন! । এ ছাড়া ভয়, ভাবন] ও লঙ্জাও এই স্পৃহার 
বহিরাগমনের প্রতিবন্ধক হরর । এই বিষয়ে পুরুষের অপেক্ষা নারীর 
দায়িত্বও অনেক বেশি, কারণ এ জন্ত বা কিছু যন্ত্রণা তা নারীকেই ভোগ 
করতে হয়। কেহ কেহ মনে করেন, নারীর যৌন স্পৃহা পুরুষের যৌন 
স্পৃহা অপেক্ষা অনেক বেশি * কিন্ত উপরোক্ত কারণে তারা তাদের এই 
যৌন স্পৃহাকে চেষ্টাকুত ভাবে প্রতিরোধ করে। পুরুষের অপস্পৃহা এবং 
নারীর বৌন স্পৃহা, কি ভাবে জাত, আগত ও সংঘত হয়, তা সবিশেষ 
ভাবে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আলোচিত হয়েছে । এই স্থলে উহার 
পুনরুলেথ আমি নিশ্রয়োজন মনেঃকরি। 

নারী পুরুষ বিশেষের উপর তিনটি বিভিন্ন রূপ কারণে আকৃষ্ট হয়। 
এই কারণ তিনটি যথাক্রমে, যৌনবোধ, প্রেম এবং হিস্টিরিয়। আদি রোগ 
প্রন্থত হয়ে থাকে । এই বৃভিত্রয় স্বন্ধে এইবার পৃথক ভাবে আগি 
আলোচনা করবো। 


যৌনঘোধ 


কোনও নারী বখন নিছক ঘৌনবোধের কারণে কোনও পুরুষের 
প্রতি আরুষ্ট হয় তখন সে তা হয়নিছক যৌন তৃপ্তির কারণেই । 
এই পরপুরুষটির উপর ব্যক্তিগত ভাবে কোনও ভালবাসা বা প্রীতি 
তার থাকে না। তাকে এই সময় সে কেবল দৈহিক প্রয়োজনেই চেয়ে 


কাহারও কাহারও মতে পুরু কেবলপাত্র যৌন সঙ্গমের সময় রতিস্ুখ ভোগ করে । 
কন্ত এই ক্ষণিক সুখ ভোগের পরক্ষণেই নে তা ভুলে যার । এদিকে নারী বিগত দিনের এ 
যান সঙ্গম চিন্তা করেও পুলকশিহরণ অনুভব করে ; অবশ্য যদি সে এ পুরুষ সংর্গ দ্বারা 


্রকৃতপক্ষে তৃপ্ত হয়ে থাকে | এতছ্বার প্রমাণিত হয় যে বৌন-নঙ্গসের স্মৃতিও নারীকে 


মানন্দ দিয়ে থাকে | 


৭ যৌনবোধ 
থাকে । এইরূপ যৌন মিলনের মধ্যে সর্বদাই গোপনতা অবলম্বন করা হয়, 
এবং এইরূপ সিলনেরমধ্যে কোনওরূপ একনিষ্ঠার স্পৃহা বা বালাই কোনও 
পক্ষের মধ্যেই দেখা বায় না। বিপদে পড়লে এক পক্ষ অপর পক্ষকে 
রক্ষা করার চেষ্টা দূরে গাকুক, পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৌবারোপ কর- 
তেও কুঠাবোধ করে না। এ সদ্বন্ধে নিরের একটি বিশেষ বিবৃতি উদ্ধৃত 
করা হলো । এই বিবৃতিটি প্রণিধানঘোগ্য ৷ 

“আমি যথারীতি দেই রাত্রেও গোপনে মেয়েটির কক্ষে প্রবেশ করি। 
কিছুক্ষণ কক্ষে থাকার পর হঠাৎ বাইরে সদর দরজায় কে একজন ধাক্কা 
দিতে থাকে । মেয়েটির বাবা যে নাইট ডিউটি সেরে এতশীপ্র এসে বাঁবেন, 
এ আমাদের উভয়েরই পরিকল্পনার বাইরে ছিল। এদিকে পলায়নের 
আর অন্য কোনও পথ নেই । ওদিকে কন্যার পিত! মহাশয়ও অগ্রসর 
হয়ে আপছেন । হঠাৎ অবাক হয়ে শুনতে পাই যে মেয়েটি টেচাতে 
শুরু করেছে, “চোর, চোর, বাবা চোর, এ’! মেয়েটির বাবা আমাকে 
উঠানে দেখে চোরই মনে করেছিলেন। এক লাফে আমার ঘাড়টা চেপে 
ধরে তিনিও চেঁচাতে আরম্ভ করলেন, “চোর চোর, ও মশাই, কে আছেন 
শীদ্বি আনুন, চোর ধরেছি ইত্যাদি ।” 

এই ধরনের যৌন সিলনের মধ্যে নারী বাঁ পুরুষের কারও পর- 
স্পরের প্রতি কোনও রূপ শ্রদ্ধা থাকে না বরং তার পরস্পরকে , 
এ জন্যে প্রায়ই দ্বণী করে থাকে । এইরূপ যৌন মিলনের মধ্যে কোনও 
জাতি, সম্প্রদায়, ছোট বড় বা গুণী নিগুণের বিচার থাকে নাঁ। এ বিষয়ে 
প্রধান লক্ষ্য থাকে গোপনতা-_কার সন্ধে সম্মিলিত হলে ব্ষিয়টি গোপন 
থাকবে, এমন কি পাপকার্ধে কেহ তাঁদের সন্দেহ করবে না, এইটিই হল 
সংশ্লিষ্ট পক্ষের নিকট প্রধান বিবেচ্য বিষয় । এই সকল কারণে অনেক 
শিক্ষিতা ধনী কন্াকে ভূত্যের মহিতও সন্মিলিতঃহতে দেখা গেছে। কারণ 


অপরাধ-বিভ্ঞান ] চা 


এরা জানে বৈ ভৃত্যকে এব্যাপারে কেহ সন্দেহ করবে ন! । প্রয়োজন নিঃ- 
শেষিত হলে এ কন্যার আদেশেই এই ভৃত্যরা বিতাড়িত হয়েছে, এইরূপ 
কাহিনীও বহু স্থানে গুন! গেছে। বস্তুত যৌন কারণে মিলন ঘটলে কেহে 
কাহাকেও শরন্ধা করে না বরং তারা পরস্পর পরস্পরকে এইভন্ ঘৃণাই করে 
থাকে। এ সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিবৃতি নিন্নে তুলে দিলাম । 

“বিয়ের পর ফুলশয্যার রাত্রে অন্তবোগ করে আমার দ্্রীকে আমি 
জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আচ্ছা, সেদিন তোমার হাতটা! আমার হাতের মধ্যে 
তুলে নিতে চাইলাম, কিন্ত এটুকুতেও তুমি কিছুতেই দেদিন রাঞ্জি হলে 
নাঃ তোমার এই অহেতুক আচরণের কারণ কি তা আল আমাকে 
বলতে পারো? তুমি কি তোমার ভবিগ্যৎ স্বামীকে বিশ্বাস করতে 
পারে নি?” উত্তরে আমার স্ত্রী একটু হেগে ক্ষণ ভিক্ষা করে এইরূপ বলে- 
ছিলেন, “দেখো সেদিন বদি তুমি আমার উপর কোনও প্রকার দৈহিক 
স্বযোগ নিতে এবং আমি যদি তাঁতে আপত্তি না করতাম তাহলে বিবাহিত 

জীবন আমাদের কিছুতেই সুখী হতো না। সার। জীবন এই জন্যে আমর! 
পরস্পর পরস্পরকে কখনও শ্রদ্ধা করতে পারতাম না । আগি মনে করতাম 
সারা জীবন তুমি এ-ই করে এসেছ, তুমিও আগার সম্বন্ধে হয়তো তাই-ই 
ভাবতে। তা ছাড়া আমদের বিবাহ তো নাও হতে পাঁরতো, অমনি 
কতো বিয়ে ভেন্দেও তো বায়, নয় কি?” ইত্যাদি দ্র এবংবিধ উত্তরে 
সেদিন তার কাছে আমি আমার আন্তরিক রুতজ্ঞতাই জানিয়ে ছিলাম ।৮ 
এইরূপ যৌন মিলনের মধ্যে কোনওরস প্রীতি বা ভাল বাসা ন| থাকার 
কোনও গৃহস্থ কন্তা এরপ কোনও ব্যক্তির সহিত ঘর ছেড়ে 
কখনও চলে বায় নি__নেহাঁত সন্তান সম্ভাবন| না হলে এই প্রশ্ন কারে! 
মনেও আসে না? কিন্তু এরূপ বিপদে পড়লে কখনও কখনও তারা বাড়ির 
বার হ’য়ে আসে বটে, কিন্তু সম্ভব হলে পরে এ ব্যক্তিটিকে তারা এড়িয়ে 


৯ যৌনবোঁধ 


চলে থাকে । পুলিশে ধরা পড়ার পর এই মেয়ের! এ লোকটিকে তার এই 
অধ্পাতের জন্য দায়ী করতে এবং তাঁর বিরুদ্ধে নানারূপ মিথ্যা 
সাক্ষ্য দিতে পেছপাঁও হর না। যৌন স্পৃহার তাড়নায় ইচ্ছা করে 
ঘর ছেড়ে বার হয়ে এলেও ধর! পড়ার পর সে এর ব্যক্তিটির'উপর নানারূপ 
মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে থাকে, বথাঁ__?আমাকে সে ভগ্ন দেখিয়ে 
বা ফুনূলে এনেছে’, বা “আমাকে মে পৌছে দেবে বলেছিলো, অমুক 
জায়গায়, কিন্ত দেয় নি বা “আমি যেতে চেয়েছিলাম্‌ বন্ধুর বাড়ি, মামার 
বাড়ি, কিন্ত পথিমধ্যে সে’, ‘| বকে ছিলে, তাই ন! বলে মাপীর বাড়ি 
যেতে চাইলাম; ও তখন বললে, আমাকে ওখানে পৌছে দেবে; কিন্ত 
ওখানে আমাকে না পৌছিয়ে ও মিথ্যে কথ| বলে আমাকে”, ইত্যাদি_-। 
কোনও এক যুবক তার পুর্ব প্রিয়তমাকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা 
করেছিলো, “আচ্ছা, তুমি বদি আমাকে ওই ভাবে অপমান করবে ত1- 
হলে এতদিন অমন নিবিড়ভাবে আমাকে চেয়েছিলে কেন?” উত্তরে 
মেয়েটি দ্বণার সহিত বুককটির এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর করেছিল,“এতপিন আমি 
তোমাকে চাইনি, আমার যৌবন তোমাকে চেয়েছিলো । আজ আমি 
আমার আরাধ্য দেবতাকে কিরে পেয়েছি তুমি ভাঁলে। চাও তো শীন্ত 
এখান থেকে চলে যাও । চিরকালই তে। আর মানব ভুল করে না» বুঝলে ?” 
এই যৌন বোধ কোনও কোনও মেয়ের মধ্যে, সময় বিশেষে এমন 
তীব্রভাবে দেখ! যায় বে, উহাকে তখন একপ্রকার কঠিন রোগই বলা যেতে 
পারে। এই রোগ বিশেষকে বৈজ্ঞানিকর। বলে থাকেন নিমপোগ্যানিয়া | 
ক্রপটোম্যানিয়ার মতো ইহাও একটি উৎকট রোগ বিশেষ_-এই সময় পুরুষ 
বা মেয়ের। অত্যন্তরূপ সন্গমাভিলাধা এবং যৌন সন্গমপ্রিয় হয়ে উঠে । * 


* স্ামাবক রোগের কারণে প্রাতরোধ শক্তির অভাব ঘটলে-_যৌন ম্প.হা নারীর 
আয়ত্তের বাইরে চলে যায় 1 এইরূপ অবঞ্থার এই অথ্থ।ভাবিকমন। নারীকে বন! হয় রোগিনী॥ 


অপরাধশ্বিজ্ঞান ত 


কম বেশি যৌনবোধ সকল যুবতী কন্চার মধ্যেই দেখ! যায়--কৃষ্টি, 
সংস্কৃতি, কর্তব্যবোধ, ভয়, ভাবন! ইত্যাদি ইহাকে দমন করে রাখে মাত্র । 
তিত্রাচ মধ্যে মধ্যে এই বোধ অত্যন্তরূপ তীব্র হয়ে উঠে কলন্াকে উতলা করে 
তুলে। এই দুর্বল মুহূর্তে বদি কেহ সাহস করে তার মুখে সুধার পাত্র 
তুলে ধরে তাহলে সে কৃতকার্য হয় ; কিন্ত পরদুহূর্তেই তার এই যৌনবোধ 
সপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে যেতে পারে, এই সময় কোনও দুবুত্ত যদি তার 
কাছে কোনও প্রকার প্রস্তাব করে ত! হলে সে তাহা! দ্বার গহিতই প্রত্যা- 
খ্যান করবে । ধরুন, একজন যুবক এবং একজন যুবতী একত্রে বনবাস 
বা_ গল্পগুভধ করছে। এই সময় হঠাৎ হয়তো ছেলেটির মধ্যে 
যৌনবোধ এলো, কিন্তু মেয়েটির মধ্যে তখন ত এলো না, অন্গরূপ ভাবে 
ও বোধ যখন মেয়েটির মধ্যে এলো, ছেলেটির মধ্যে তখন তা বর্তালে। না, 
_এইভন্য উভয়েই নিশ্চিত যৌন মিলন হতে রক্ষা পেয়ে গেলো, | কি’না 
প্রায়ই হয়ে থাকে । অপরদিকে এমনও হয় যে সময় কিনা উভয়েরই 
মধ্যে সমান ভাবে যৌন মিলন আকাজ্ঞ। উপগত হয়েছে_-এই সময় 
পরস্পর পরস্পরের এই মনের কথা বদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে তা হলে 
একপক্ষ নির্ভয়ে এগিয়ে বায় এবং অপরপক্ষ তখন এই প্রস্তাবে আপত্তি 
নাও করতে পারে, কিন্ধ পরক্ষণেই তাঁর তাদের কুতকর্্ের জন্য অনুতপ্ত 
হয়। এ সম্বন্ধে নিমের কাহিনীটি প্রণিধানযোগ্য। 

“দুপুরবেলা মেঝেয় বিছানা পেতে আমি শুরেছিলাম। কিন্তু এতে। 
সত্বেও আমি ঘুমাতে পারছিলাম ন! । কিসের একটা অভাবে মন আমার 
বারে বারে উতলা হয়ে উঠছে। এর পর উঠে পড়ে আগি বাইরে 
বেরিয়ে আদি। বাইরে দালানে .আঁমাদের অল্পবয়্কা দাসী (বি) শুয়ে 

₹ ঘুমাচ্ছিল। কি ভেবে আনি একটা দেশলাইয়ের কাঠি তার কানে 
গুজে দিই ; কিন্ত সে ধড়নড় করে উঠে বসায় আনি ভীত হয়ে উঠি। 


১১ যৌনবোধ 


মেয়েটি কিন্ত আমাকে সেখানে দেখে মুচকি হেসে বললো,একি করছেন, 
কেউ দেখে ফেলবে । এখন ঘরে বান, রাত্রে আনব 1১ তার আশাপ্রদ 
কথায় আমার মন আনন্দে ভরে উঠলো । এই সময় বদি প্রয়োজনীয় 
সুবোগ সুবিধা ঘটতো, তাহলে নিশ্চই আমি আত্মদীন করতাম ॥ রাত্রে 
কিন্ত আমার এই তীব্র যৌনভাব আর থাকে নি। রাত্রে আমি একাই 
নীচের ঘরে শুতাম, এই বিষয়ে কিছুমাত্র ভয় বা বাধাও আমার নেই৷ 
রাত্রি একটায় মেয়েটি এসে আমার ঘরের দরজায় ধাক্কা দেয় কিন্তু এত 
" সুযোগ সত্বেও সে দিন দরজা আমি খুলি নি। বরং ভেতর থেকে তাকে 
আনি চলে যেতে বলি। আমার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সামান্য একজন দাসীর 
কাছে নেমে আসতে আমাকে বাঁধা দেয় ; এই সময় চেষ্টা করেও আমার 
পূর্ব যৌনভাব আমি ফিরিয়ে আনতে পারি নি।” এইভাবে সংস্কার ও 
সংস্কৃতি বুবকদের তীব্র যৌনবোধও সুপ্ত বা স্তিমিত করে দেয়, ইহা একটি 
নিছক বৈজ্ঞানিক সত্য। আসলে সবটাই নির্ভর করে সময়, স্থযোগ, 
ইচ্ছ ও সুবিধার উপর এ জন্যেই বার্নডশ বলেছেন--“ম্রালিটি ইজ 
নাথিং বাট ওআণ্ট অব. অপারচিউনিটি ।৮ y 
ভালো ছেলে এবং ভালো মেয়েদের মনের গঠন যদি এইরূপ হয় তা 
হলে এ বিষয়ে দুৰৃত্দের মন, কিরূপ হয় বা হতে পারে তা সহজেই 
অনুমেয় । আঁমি বিজ্ঞানোচিত ভাবে এই দুরহ বিষয়টি এইবার 
আলোচনা করবো 
এই যৌনবোধ কোনও কোনও সময় যুবক বা যুবতীর মধ্যে বহুক্ষণ এমন 
কি বহুদিন পর্যন্ত তীব্রভাবে স্থারী হয়ে থাকে । এই সময় কন্যা বিশেষকে 
ধর্ষণ করলেও সে হয় তো আপত্তি করবে না) যদিও কিনা পরক্ষণেই এ 
জন্য তার মন অন্গশোচনায় দগ্ধ হতে পারে। এ বিষয়ে একটি বিপথগাঁমিনী 
কন্যার বিবৃতি নিশ্রে উদ্ধত করলাম । 


অপরাধ-বিজ্ঞীন ১২ 


“এই সময় আমার মধ্যে বৌনংস্পৃহা অত্যন্তরূপ তীব্র হয়েছিল । এজন্য 
আমার মাথা অত্যন্তরূপ ধরে থাকত, শিরঃপীড়ায় কাঁতর হয়ে কু'জ! থেকে 
মাথায় আমি জলও দিয়েছি। এই সময় বদি কেহ আমাকে তুলে নিয়ে 
যেতে, বা হরণ করতে। তা হলে তার মধ্যেও আমি নূতনত্ব বা রোম্যান্স 
পেতাম । আঁমার দেহের প্রতিটি অন্ব-প্রত্যব্, প্রতিটি কোষ ও অন্গকোষ 
পুরুষের সঙ্গ লিদ্দায় কাতর হয়ে উঠেছে, কিন্ত পরক্ষণেই এইরূপ 
পাপ চিন্তার জন্য আমি অতীব লঙ্জান্গুভব করেছি । আমার সংস্কার 
ও কর্তব্যবোধ হুঙ্কার দিয়ে আমায় এণ্ড তিরস্কার করেছে; কিন্ত, এতে 
সত্বেও ‘আমাকে পাত্রস্থ করে? 'ব| ‘আমাকে বিবাহ দাও’ এই কথা 
কাউকে আমি মুখ ফুটে বলতে পারি নি |” 

কিরূপ প্রণালীতে মানবের মধ্যে অপন্পৃহা জাত, আগত, ক্ষয়িত বা 
নিঃশেবিত হয় এবং পুনরায় কি ভাবে উহ! পুনঃ জাত হয় তাহা! পুস্তকের 
প্রথম থণ্ডে বিস্তারিতভাবে বল! হয়েছে । এই অপন্পৃহার ন্যায় যৌন- 
১ স্পৃহাও ও একইরূপ ভাবে জাত, আগত, নিঃশেবিত ও পুনরাগত হয়ে 
থাকে। [পুস্তকের প্রথম খণ্ড দেখুন ] অপন্পৃহার ন্যায় যৌন-স্পৃহারও 
কথাবার্তা, চিন্ত। ও সহজ মেলামেশার মধ্যে উপশম ঘটে থাকে । ঘৌন- 
স্পৃছার উপশম ছু প্রকারে হয়ে থাকে» বথা_-(১) প্রত্যক্ষভাবে এবং 
(২) পরোক্ষভাবে | প্রত্যক্ষর্প যৌন তৃপ্থিকে ইংরাজিতে বল! হয় 
্যাটিস্ফ্যাকশন্ত এবং পরোক্ষভাবে যৌন তৃপ্তিকে বলা হয় যৌন উপশম 
বা সাবলিমেশন্। এ কথা আজ অজানা নেই যে যৌনবোধের প্রতিরোধ 
মান্গষের দেহ ও মনের দিক থেকে ক্ষতিকর | চেষ্টাঁরুত ব্রন্মচর্ব পালন 
দ্বারা মান্য 'নিউরেটিক, খিটখিটে স্বভাব, এমন কি পাগলও হয়ে যায় । 
এইজন্য ব্রহ্মচারী মান্ুঘকে কোনরূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্ধের ভার দেওয়া 
বিপজ্জনক ; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় চিন্তায় ব! মনে কেহ ব্রহ্মচারী হয় না । 


১৩ যৌনবোধ 
অতি বড ব্রন্মচারীরাও কথাবার্তায়, লিখন পঠন ব! চিন্তার দ্বারা তাদের 
দেহ ও মন-মধ্যে জাত যৌন-স্পৃা! নিফাশিত করে দিয়ে নিজেদের দেহ ও: 
মনকে সাধ্যমত স্বৰ রেখে থাকে । ত। না হলে পৃথিবীতে এই তথাকথিত 
ব্ৰহ্মচারী-ব্রহ্মচারিণীদের জন্ত নানাপ্রকার গণ্ডগৌলের সৃষ্টি হতো। 
যুরোগীপ্প পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে বলে থাকেন বে, পৃথিবীর অতি বড় সাধু বা 
“ মনীধী অপরের অজ্ঞাতে প্রতিদিন বে সকল চিন্ত। করেন তাঁর শতাংশের 
একাংখও যদি সাধারণের গোচরীভূত হতে! তা হলে পৃথিবীর মানব 
বিস্ময় ও ঘৃণায় নিশ্চই হতবুদ্ধি ও হতবাক হয়ে যেতে | 

বৌন-তুপ্তি বা স্তাটিস্ফ্যাকশন 'অপেক্ষ1 উপশম বা! সাবলিমেশন্‌ মানুষের 
পক্ষে অধিক উপকারী । ঘৌন-তৃপ্তির ভন্ত স্্রী-পুরুবের মধ্যে যৌন মিলনের 
প্রয়োজন হর, কিন্ত যৌন উপশমের জন্য এইরূপ যৌন মিলনের প্রয়োজন 
হয়না । যৌন তৃপ্তির মধ্যে নানা প্রকারের গ্লানি, ভয় ও লজ্জা থাকে, 
কিন্তু বৌন উপপমের মধ্যে থাকে গুধু দ্বিধাহীন বিমল আনন্দ। নারী ও 
পুরুষ পরস্পর পরস্পরের সহিত সহজভাবে মেলামেশা, কথাবার্তা, আলাপ 
ও আলোচনার দ্বারা নিজেদের অজ্ঞাতেই প্রতিদিন এই ‘যৌন উপশম 
ঘটিয়ে থাকে । দেশ-বিদেশের সামাজিক আচার-ব্যবহারের উপর এই 
যৌন উপশমের প্রকার ভেদ নির্ভর করে। যুরোপের বল্‌ ড্যান্স, বা মুগা- 
নৃত্যাদি এই যৌন উপশমের, প্রধান সহায়ক । ভারতীয় সমাজেও এই 
যৌন উপশমের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা আছে । এদেশের বৌদি ওঠাকুরপোর, 
নাতি ও ঠাকুরমার, ভগিনীপোত ও শ্যালিকাঁর, বেহান ও বেহাই-এর, 
বন্ধু ও বান্ধবীর মধ্যে যে মধুর ঠাঁটার সম্পর্ক আবহমানকাল ধরে চলে 
আপছে-__তাহ। এইরূপ যৌন উপশমেরই নামান্তর মাত্র। এইরূপ যৌন 
উপশন উভয়পক্ষের অজ্ঞাতেই প্রতিদিন ঘটে থাকে ; এবং ইহা দ্বারা উভয় 
পক্ষেরই অবচেতন মনে অত্যন্তরপে যৌনজ পরিতৃপ্তিও ঘটে । ভাঙ্ুর, 
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ভাত্রবৌ, খুড়মবগ্ুর ইত্যাদি মমাকীর্ঘ মরুদেশের মধ্যে বৌদি এবং শ্তালি- 
কারাই এদেশের মরুদ্বীপ বা ওয়েসিস বিশেষ__অন্তত বাংলা দেশকে ও 
বাঙালী সমাজকে এই খৌদি, ঠাকুরমা ও শ্যালিকারাই সজীব করে 
রেখেছে । বাদ্দালীর মধ্যে আজও যে বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভা দেখ| যায়, তা 
এই সব মেয়েদের নেহ ও প্রীতির দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। 
যৌবনবন্থা বন আপে তখন তাকে বাধ রিয়ে আটকানে। উচিত নয় । 
এইরূপ অবস্থায় ছুই কুল ভাসিয়ে নিযে যাওয়ার সম্ভাবন। আছে; বরং 
থান! ও খাল কেটে স্বাভাবিকভাবে এই বন্যার জল নিফাধিত করে দেওয়া 
উচিত। যৌন উপশমের পথে বৌনস্পৃহা নি্ধাশন করে দিলে ফল অতীব 
শুভ হয়। অনেক সামাজিক ছুর্ঘটন ও অঘটন হতেও এতদ্বারা আমরা 
- রক্ষা পেয়ে থাকি । অস্থথায় আমার মতে ব্যাচিলার ট্যান্স, প্রবর্তন দ্বার 
প্রকারান্তরে নাগরিকদের বিবাহে বাধ্য করা উচিত, সমাজ ও জাতির 
কল্যাণের জন্যে, বিশেষ করে এই দেশে, যে দেশে কি’ন| যৌন উপশমের 
মখিশেষ বিলি বার্থ] নেই। 
সত/গিক 'অপস্থৃহার হায় [ পুশুকের প্রথন খণ্ড দেখুন ] অত্যধিক 
যৌনম্পুহাও জাত ও আগত হলে কল্প বিশেষের সন্তিদ্ধের তথা মনের 
অভ্যন্তরে কতকগুলি স্নায়বিক পরিবর্তনও হয়ে থাকে । এই পরিবর্তন- 
গুলিকে বথাক্রমে দৈহিক ও নৈতিক অসাঁড়ত। বল৷ হয়। এই দৈহিক 
ও নৈতিক অসাড়তা ব্যতীত এই সময় আরও কতকগুলি দোষ এদের 
মধ্যে বতিয়ে থাকে অর্থাৎ কিন! এই সময়, যথাক্রমে এর| কখনও 
নিষ্ঠুর, কখনও বা দাম্ভিক, কখনও বা অত্যধিকরূপ ভাবগ্রবণ, কগনও 
লস প্রক্কতির হয়ে বায়। এই নৈতিক ও দৈহিক অনাঁড়তা, অলসতা, 
ভাবঞ্রএণতা, দাত্তিকত। ও নিটুরতার স্বরূপ সন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে 
বিশ্তারত ভাবে বলা হয়েছে। অত্যধিক অপম্পৃহার ্যায় অত্যধিক 
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যোনস্পৃহাও কন্তাগণের মধ্যে এই সকল পরিবর্তন আনয়ন করে। নিষ্ঠুর 
অবধাম থাকাকালীন কলন্তাগণ আত্মহত্যা করেছে 'কিংব| বিষ প্রয়োগে 
আপন পতিকে হত্যাও করেছে, এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। হঠাৎ মিচুর 
অবস্থায় উপনীত হওয়ার জম্তেই এইরূপ হয়ে থাকে। পুস্তকের প্রথম 
খণ্ডের স্নায়বিক পরিবর্তনের অন্তর্গত নিটুরতা বিবয়ক অংশটি অনুধাবন 
করলে বিষয়টি সম্যক্র্ূপে বুঝ! বাঁবে। 

এই যৌনবোধ স্বাভাবিক মাত্রায় আগত হলে, উহার অবশ্বস্তাবী ফল- 
স্বরূপ সমাগত &)--'নৈতিক ও দৈহিক অদণ্ডতা” এবং তৎসহ আগত 
াভ্িকতা, ভাবপ্রবণত। ও নিষ্ুরতা আদি বৃত্তি’ কন্তাগণের মধ্যে এলেও 
উহ তাদের আয়ত্তাবীনে থাকে, কারণ উহা তাদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে 
এসে থাকে, এমন কি এই সময় এ সকল নবলন্ধ বৃত্তিগুলিকে স্থনিয়ন্ত্রিত 
ভাবে তারা কাজে লাগাতেও পারে; কিন্তু, স্নায়বিক (রোগ ) বা অন্ত 
কোনও কারণে খৌনস্পৃহা অস্বাভাবিক ভাবে আগত হলে টহার অৰু, 
গাৱা ফলস্বরূপ ও সব বৃত্তি আয়তাধীনে থাকে ন!। এখমোক্ত কারণে 
আগত যৌনশপৃহা অভ্যাস দারা স্বাভাবিক ভাবে আসে এবং এন্ত দায়ী 
হয় কুসঙ্গ, বাক্‌-প্রয়োগ আদি বহিরাগত দোষ 'সকল। তবে কথনও 
কখনও উহা যে জন্মগত কারণেও এসে না থাকে তাও নয়। কিন্ত 
দিতীয়োক্ত যৌনস্পৃহ! কন্তাগণের মধ্যে স্নায়বিক কারণে আগত রোগের 
জদ্থই উপগত হয়। এই যৌনন্পৃহা যে কারণেই আন্ক না কনে উহা 
অত্যধিক মাত্রার আগত-হলে আমরা কন্যাগণের মধ্যে বছাবধ মানমিক 
পরিবতন দেখি । এই সঙ্গন্ধে পর পৃষ্ঠার ধিন্বৃতিটি বিশেধরূপে প্রণিধান- 
যোগ্য বলে আমি মনে করি। 


* অল্প পরিমাণ? 
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“মেয়েটির মধ্যে হঠাৎ একদিন আমি অত্যন্ত পরিবতন লক্ষ্য করি। 
কাজকর্মে তার কোনও মন নেই, প্রায়ই নে শুয়ে থাকতে চায়। অমন 
কর্মঠ একজন মেয়েকে এমন অলদ হতে দেখে আমি অবাঁক হয়ে যাই। 
কয়েকদিন পরে তার এই অলদত| কেটে বায় এবং নে অত্যন্তরূপ অভি- 
মানী ও ভাবপ্রবণ হয়ে উঠে । একটুতেই তাকে কেঁদে ফেলতে দেখেছি 
এরও কয়েকদিন পরে তাঁকে অত্যন্তরূপ দাম্ভিক হয়ে বেতে দেখি । এই 
সময় তাঁকে নিজের ক্ষমতা সদ্বন্ধে বড় বড় কথা বলতে শুনেছি ॥ এই সময় 
কাউকে আর সে ভয় বা সমীহ করতে চাঁয় নি। এই সময় সে নানারূপ' 
দান্ভিকতীপূর্ণ নিলজ্জি উক্তি করতে থাকে । এমনিভাবে আরও কয়েক- 
দিন অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ সে কয়দিন পর্যন্ত অত্যন্তরূপ নিঠুর 
হয়ে উঠে। বাঁড়ির কারও প্রতি তার কিছুমাত্র মায়া-দয়া বা সম্প্রীতি 
আর দেখা বায় না। সে এই সময় অত্যন্তরূপ চঞ্চল' হয়ে উঠেছে, গৃহ- 
ত্যাগ করে ছুটে পালাবার চেষ্টা করেছে। অমন এক সংমেছ্ের এই 
অভাবনীয় পরিবর্তনে আমর! অবাক হয়ে যাই। এমনি ভাবে কথনও' 
সে নিঠুর, কখনও বা দাস্তিক, কখনও ব| ভাবপ্রবণ, কখনও বা অলস হয়ে 
থাকে। অলন অবস্থায় সে অপহায়ভাবে নেতিয়ে পড়লেও বাড়ি হতে বার 
হয়ে যেতে চাইতে! ন! কিন্ত তাঁর মন নিঠুর অবস্থায় আসা মাত্র সে বেগে 
গৃহ ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছে । এই সময় মাত্র “গৃহ ছেড়ে চলে যাওয়া” র্লপ 
এই একটি বিষয়েই তাকে কর্মতৎপর হতে দেখ! গেছে ; অন্য কোনও 
বিষয়ে কিন্তু তার কোনও কর্মতৎপরতা৷ দেখা যায় নি। এই অলদ, 
ভাবপ্রবণ, দীন্তিক ও নিষ্ঠুর অবস্থায় থাকাকালীন মে যে সকল উক্তি 
করতে| নে সকল উক্তির মধ্যে আমরা নিলজ্জ নৈতিক অসাড়তারই 
পরিচয় পেয়েছি ।॥ এই সকল উক্তির মধ্যে নিলজ্জভাবে সে যৌন বিষয়ক 
বা সহ্ন্ধীয় উক্তি করেছে, এসন' কি পিতামাতা মাতুলাদি বনের 
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সমক্ষেও এই সব কদর্য কট,ক্তি করতে তার কিছুমাত্র বাধে নি। 
এই সময় আত্মীয়বর্গ এমন কি গুরুজনদের নামেও সে নানারপ যৌন 
সম্বন্ধীয় সত্য-মিথ্যা অভিযোগ অনায়াসে এবং অবলীলাক্রমে আনয়ন 
করতে! ৷ বেশ বোঝা! যায় যে, তাঁর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পারিবারিক প্রতিবন্ধক 
ছেদ করে তার অন্তনিহিত বৌনস্প্রহী অত্যধিকরূপে জাত এবং আগত 
হয়েছে এবং উহা! সকল বাধাবিদ্র ভেদ করে অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর 
হয়েছে ; কিন্তু এজন্যে দায়ী কোনও হিষ্টিরিয়াদি রোগ কিনা তা আমি 
সম্যক্রূপে তখনও পর্যন্ত বুঝতে পারি না । এইজন্য আমি কন্যার পিতাকে 
কোনও এক মনস্তত্ববিদ্‌ পণ্ডিতের কাছে পরীক্ষার জন্য কন্ঠাটিকে নিয়ে 


যাবার জন্য পরামর্শ দিই ।” 
যতদিন পর্যন্ত কন্তাগণের মধ্যে অত্যধিক যৌনস্পৃহার কারণে এই 


নৈতিক অসাড়তা আদি দোষ পরিপূর্ণরূপে আগত না হয় ততদিন পর্যন্ত 
যৌণবোধের তাড়নায় অপকর্মে লিপ্ত হলেও উহা! তারা করে অত্যন্তরূপ 
গোপনে ; এই অবস্থায় ভয়, লজ্জা ও কতব্য আদি গুণ হ'তে অধিক দুরে 
তার! সরেও যায় না। তখনও পর্যন্ত তারা থাকে সামাজিক জীব, এইরূপ 
কন্যার সহিত প্রাথমিক অপরাধীদের তুলনা করা চলে [ পুস্তকের ১ম খণ্ড 
দেখুন ]। কিন্তু থে মুহর্তে তাদের এই নৈতিক অসাড়ত| চরম পৰ্যীয়ে 
এসে পড়ে, তখন.আর সে সামাজিক জীব না থাকায় তাকে তখন বলা হয় 
রূপোপজীবিনী বা বেশ্য!। এরা তখন নির্বিকার যৌন-মিলন তাদের এক 
অধিকারের সামিল মনে করে। এতে যেন তাঁরা কোনওরূপ দোষ দেখে 
ন!। এই সময় এদের কারুর কারুর মধ্যে নির্লজ্জ বেপরোয়! ভাবও দেখ। 
যায়। এই অবস্থায় এদের কোনও গৃহে বা সমাজে স্থান হয় নি। তারা 
তখন সমাজের বাইরে বেশ্টা-সমাজে এসে স্থান গ্রহণ করে। স্বভাব, 

ভ্যান এবং দৈব অপরাধীর ন্যায়, স্বভাব, অভ্যাস ও দৈব বেশ্যাও দেখা 

অপরাধ (৩য়)২ 
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__গেছে-এই সম্বন্ধে পুস্তকের এথম খণ্ডে বিস্তারিত রূপে আলোচন। 
হয়েছে। এক্ষণে এইছুলে উহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন 1 * 
এদেশের কবির! বলে গেছেন--“ফৌবন জলঙতরঙ্গ রোধিবে কে?” 
কথাটি অভাব সত্য কথ| | এই তীব্র যৌনবোধের স্বরূপ সম্বন্ধে কয়েকট| 
দৃষ্টান্তমূলক ঘটনার কথা' উল্লেখ করা বাঁক। নিগ্রের গল্পটি ইহার একটি 
প্রকৃষ্ট উদ্াহরণ-__হহা আমার শোনা গল্প; গল্পটির মধ্যে কোনও সত্য 
নাও থাকতে পারে, কিন্ত এর অন্তনিহিত বৈজ্ঞানিক সত্যটি আমি 
অন্বাকার করি ন|। 

“সে ছিল কালী মাইতির মেয়ে। বয়স তাঁর ২২ কি ২৩। ১৫ 
বছর বয়সে সে বিধবা হয়। সাগর পারে দে প্রাতঃরুত্য করছিল, এই 
সময় ভিন্‌ দ্বীপের, দেশী পট্গিজ ক”5ন ছোকর! এনে তাকে চেপে ধরে । 
সে চাকার করে উঠে, কিন্তু তারা তার বুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে 
তাকে গোর করে হরণ করে নিয়ে যায়। প্রথমে তারা তাকে তুলে নিয়ে 
যায় ডি-স্থজার বাড়ি। সেখান থেকে তারা তাকে সরিয়ে আনে দির্জ| 
খুস্টানের বাড়ি। পরিশেবে. কাকদ্বীপের পিলন্ুজ৷ তাঁকে নেকা করে 
নেয়। গায়ের ছোঁকরারা প্রায় সাঁড়ে তিন মাস পরে তাকে উদ্ধার করতে 
সক্ষম হয়। নেয়েটি কিন্তু এর পর আর গৃহে ফিরতে চায় নি। সে খলে, 


যৌনম্পূহা অভ্যান ব স্বভাবগতভাবে অত্যধিক পরিনাণে এলে, মানবীর মধো দৈহিক 
ও নৈতিক অদাড়ত৷, দাণ্তিকতা, নিটুরত| আনি দোষ স্থান পায়। এই সময় তার! সায়া- 
দয়া বিবজিত দানবীতে পরিণত হর-_নৈহিক অনাড়তার কারণে প্রহার পর্যন্তও এই সময় 
কারকরী হয় না, নৎ উপদেশ এই সময় তাদের উপর ফলপ্রস্থ হওয়া তে! দুরের কথ! | 
যৌনস্পহা এদের প্রতিরোধ শক্তির অভাবে স্নায়বিক রোগের কারণে আগত হলে মানবী 
এই অপকর্ণ করে বটে, কিন্তু এজন্য নে এই কুকার্ধের ভন্য সদ| সব দাই লজ্জিত 
ও অনুতপ্ত থাকে । 
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পিলস্থছা তাকে নেক। করেছে, নে খসম ছেড়ে বাবে না বুড়া বাপ-মা 
এসে মেয়ের পা+য়ে ধরে কীদে। ছোকরার দল অনুযোগ করে বলে 
“আয় দিদি ! তোকে আমরা গায়ের লক্ষ্মী করে রাখমু ৷ কিন্তু এততেও 
কোনও ফল হয় নাঁ। ছোকরারা তখন বহু মাস্টারের কাছে পরামর্শ নেয়। 
যদু মাস্টার ছিল মামলা-মকদ্দমা ও সলা-পরামর্শের ওস্তাদ । উত্তরে যছু- 
মাস্টার বলেন, ‘বাপু ছে! সমাজে যদি কয়জন বখা মেয়ে থাকে তাহলে 
তাদের ধরে রাখবার জন্যে কয়জন বখা৷ ছেলেও দরকার । অন্তত এই 
একট ক্ষেত্রে একটু মরাপিটির স্ট্যাপ্ডার্ড কমাতে হবে ॥ মাস্টার মশাই 
এই সময় আরও বলেন, “তোমরা বদি ওকে একটু ভুলিয়ে রাখতে, 
তা"হলে তার এই সবাশ হতো না । গাঁয়ের মেয়ের উপর তোদের একটু 
দরদ থাকতো, খুব বেশি ক্ষতি তোরা ওর নিশ্চয়ই করতিস্‌ না। আসলে 
ও ইচ্ছে করেই গিয়েছে, কিন্ত বল তো, কেন?" এর কয়েক দিন পরে 
যদু মাস্টারের পরামর্শমত মেয়েটি তার এ থসমের গৃহ হতে অপহৃত হয় । 
পৃবে র মতই সে আত্মরক্ষার্থে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে। প্রথমে তাকে 
সরান হয় হাধু মণ্ডলের ঘরে, তারপর কিছুদিন সে হীরুবাগের বাড়িতে 
থাকে। এর পর নিরো দাস তাকে সাগায় বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যায়। 
পালবাবুদের সাহায্যে পিলস্থুজ তাকে উদ্ধার করলে সে কিছুতেই ঘোমট। 
খুলে না। মাথায় তার দেখা বায় লাল টক্টকে সি'দুর। কেঁদে ফেলে 
সে বলতে থাকে, “বাঁ-রে দোয়ামীর ঘর ছেড়ে কেন যাব.আমি। পাল- 
বাবু ধমক দিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, “সেদিন না বলেছিলি, পিলন্থজা 
তোর খসন।+ উত্তরে মেয়েটি বলে উঠে, ভয়ে বলেছিলাম, ছুরি মারবে 
বলেছিল, তাই !” 

এই উগ্র যৌনবোধ কোনও মেয়ের মধ্যে সাময়িকভাবে আসে, 
কাউকে কাউকে আবার ইহ! বহ দিন পর্যন্তও ভুগিয়েছে। এই যৌন- 
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বোধকে Raw Quinine এর (র-কুইনাইন ) এবং প্রেমকে “ম্থগার- 
কোটেড» কুইনাইনের সঙ্গে তুলনা করা চলে। উভয় ক্ষেত্রেই যৌন- 
বিরাম বা “লুসিড_ ইন্টারভেল”ও দেখা বায় । অর্থাৎ কিনা মাঝে মাঝে 
এ রোগ উগ্রভাবে দেখা দেয় এবং মাঝে মাঝে উহ! বিরাম প্রাপ্ত হয়_ 
এই বিরাম অবস্থায় কেহ কেহ এক মার বা ছয় মাস পর্যন্তও থাকতে 
পারে । তবে এই উভয় রোগেরই চিকিৎসা আছে। এ সম্বন্ধে আদি 
পরে আলোচনা করবো । এই উগ্র যৌনবোধের আর একটি দৃষ্টান্ত নিন 
উদ্ধত করা হলো-__অতৃপ্ত [উগ্র] যৌনবোধ কিরূপ পরিমাণে নৈতিক 
অসাড়তা বা নীতিভ্ঞীন-হীনতার পুষ্টি করে তাহা এই দৃষ্টান্তটি হ'তে 
বুঝা যাবে। 

প্ধমক দিয়ে ছেলেটিকে বলি, ‘লজ্জা করে না, গুরুজনের সঙ্গে 
অপরাধমূলক কাজ করতে ?? উত্তরে কেঁদে ফেলে ছেলেটি বলে, ‘আগে 
শুনুন আমার কথা, তারপর না হয় বকবেন।” ছেলেটি বলে যায়--দ্দাদ। 
থাকতেন বিদেশে দু'বছর অন্তর বাড়ি আসেন তিনি । বাড়িতে থাকি, 
আমি, বৌদি আর বুড়ীমা। এদিকে বৌদির বাপের বাড়ি হতে 
দাঁদাদের আগমন হতে থাঁকে ৷ নীতেনদা, হীরেনদা__আরও কত দাদা । 
সকলেই বৌদির দাদা, অতিষ্ঠ ও ভীত হয়ে উঠি। বাঁধা দিই, কিন্ত 
অপমানিত হই । একবার ভাবি দাঁদাকে পত্র দ্বারা সকল কথ! জানিয়ে 
দিই । পরে আমি ভেবে দেখি যে তা অনুচিত হবে । এতে হয় তো দাদ 
তা বিশ্বাস করবেন না। আর বিশ্বাস করলে বৌদির এ বাড়িতে আর স্থান 
হবে না__বৌদি অধঃপাতের থেকে অধঃপাতে যাবে, তাকে বাঁচানো যাবে 
না। ঘরের বৌ বেরিয়ে যাবে তা”ও সহ হয় না, বংশমর্ধাদা ও বাহিরের 
সন্মানেরও কথ। ভাবি, শেষে নাচার হয়ে আমি ফ্রি কমপিটিশনে নেমে 
যাই। এর পর বৌদি নিজেই “তার দাঁদার দলকে’ তাড়িয়ে দিয়ে আমায় 
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নিয়ে মেতে উঠেন। এর কয়েক দিন পর বৌদির অস্তুখের ভানে দাদাকে 
টেলিগ্রাম করি। দাদ! বাড়ি আনেন এবং বৌদি দাদাকে নিয়ে মেতে 
উঠেন। আমি নিশ্চিন্তও হই এবং অনুতপ্তও হই। আমি দুইটি 
অন্যায়ের মধ্যে কম অন্তায়টিই বেছে নিয়েছিলাম। তা না হ’লে 
বৌদিকে কি তিনি খুঁজে পেতেন?” উত্তরে ছেলেটিকে সেইদিন আমি 
এইরূপ বলেছিলাম, “দেখো ! এই ক্ষেত্রে দুইটি অন্যায়ই সমান সমান, 
একটির চেয়ে অপরটি কম বা বেশি নয়। দুইটি অন্তায়ই যখন সমান 
সমান, তখন একটি অপরাধ দিয়ে অনুরূপ অপর একটি অপরাধ ঢাকা 
যায় না। অতএব এজন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে|” 

এই যৌনস্পৃহা'র অবস্থিতির কারণে বহু নারী ক্ষণিকের দুব লতাবশত 
পরপুরুষের প্রলোভনে ভূললেও আঁথেরে এই জন্য অন্থশোচনায় তানের 
বিদগ্ধ হতে দেখা গিয়েছে । এই সম্পর্কে কোনও এক পাপিষ্ঠ ভদ্র- 
লোকের বিবৃতি নিগ্ে আমি উদ্ধৃত করে দিলাম। 

“একই বাটীর দিতলে আমাদের পরিবারবর্গ এবং ইহার একতলে এ 
বধুটি তাঁর স্বামীর সহিত বসবাস করতে! । বুদ্ধের সময় বৌমা পড়ার 
ভয়ে ভীত হয়ে আমি আমার পরিবারবর্গকে আমাদের পৈতৃক পল্লীতে 
পাঠিয়ে দিই। এইজন্য এই সময় আমি একাকী আমাদের দ্বিতলের 
ফ্ল্যাটটিতে বসবাস করছিলাগ ॥ কিন্ত নীচের ফ্ল্যাটের লোকেদের এইরূপ 
কোনও স্ববিধা ন। থাকায় তাঁরা এই সময় শহর হতে বাড়ির মেয়েদের 
সরিয়ে দিতে পারেনি । এর পর কোনও এক স্থযোগে তাদের বাড়ির 
এ বধুকে আমি উপরে একাকিনী পেয়ে তাকে প্রলু্ধ করে তার সদ্ধে 
আমি সম্মিলিত হই। সে স্বইচ্ছায় এই পাপকার্ধে সন্মতি দিলেও পরের 
দিন সকালে সে তাদের বাড়ির মধ্যেই এক অদ্ভুত আচরণ করতে শুরু 
করলে । সে তাদের ঠাকুর ঘরের ঠাকুরের সিংহাসনের নীচে বারে বারে 


_ অপরাধ-বিজ্ঞান ২২ 


মাথা খুঁড়ে এই বলছিল--হে ঠাকুর! তুমি আমায় ক্ষমা করো-__হে 
ঠাকুর ! তুমি আমার ক্ষমা করে| । কিন্ত তবুও তার কিসের যে এতো দুঃখ 
তা সে কাউকেই মুখ ফুটে বলতে পারে নি। এর পর সে আমাকে 
দেখলে চোখ দিয়ে অগ্নি বর্ষণ করেছে, কখনও ব! আমাকে দেখে সে 
স্বণায় মুখ অন্ত দিকে ফিরিয়ে নিয়েছে |” ূ 

এই যৌনবোধ কথন যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাঁধ ভেঙে বাইরে আসবে 
তা কেউ বলতে পারে না। এই কারণে মেয়েদের বিপদ যে কেবলমাত্র 
অবাঞ্চিত ব্যক্তি হতেই আনে তা নয়। সৎ চরিত্রের লোকেরাও অবস্থ। 
ভেদে মন্দ হয়ে উঠে এবং মেয়েদের সহযোগিতাতেই মেয়েদের ক্ষতি করে 
থাকে। মান্বের অন্তনিহিত, স্বভাবজাত ৫ নীনস্পৃহাই ইহার কাঁরণ। 
মানুষের এই দু মুহতগুলিকে লক্ষ্য করে ্ বার্ার্ভ শ এজন্যই 
বলেছেন-_-“মরালিটি ইজ নাঁথিও বাটু ওআণ্ট অব. অপরচিউনিটি।» এই 
কথাটা অতীধ সত্য । এই দুব'ল মুহূর্ত যে কোনও সময়েই আসতে পারে। 
এই জন্য ব্রহ্মচারী লোকের সঙ্গে মেয়েদের ন ছেড়ে, বিবাহিত, এমন কি 
বৰ! ছেলেদের সঙ্গে ও মেয়ে ছাড়া ভালে! । বিবাহিত বা বখা ছেলেদের যৌন 
স্পৃহা আয়ত্তাধীন থাকে, কারণ তার! যৌন-উপোধী [ Sex-Starved ] 
নয়। এই কারণে নিজেদের সংযত করতে তার! সক্ষম । এই সব লোকের! 
যদি অপকর্ম করে, ত! তারা পূর্বকিল্পিত বা ইচ্ছাকৃত ভাবে করে, অনিচ্ছা" 
কত অপরাধ ভারা করে না। অনেক সময় এর! ভদ্র ভাবে বিশ্বাস রেখে 
থাকে; কিন্ত  ব্রন্ষচারারা বিশেব একটি অবস্থায় ন| আস! 
পর্যন্ত [ নিউরেটিক না হওয়া পর্যন্ত ] সাধক বা ব্রহ্মচারী হতে 
পারে না। মন তাদের আয়ত্তাধীন না থাকায়, বন্যার মতই তারা ভেসে 
যায়। 


এইদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, বে সকল যুবক বিবাহ করে, 
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স্ত্রীকে কর্মস্থলে না রেখে দুরে রেখে দেন, তারা শুধু ভুল নয়, অবিচার 
এবং অন্তায়ও করে থাকেন। কোনও একটি বুক থানায় এসে প্রায়ই - 
চুরির নালিশ জানাতেন। একদিন আমি তাকে প্রশ্ন করি, “আচ্ছা, 
বিয়ে করেছেন, বাস! করেন না কেন ? বানায় কেউ থাকলে কি এতে| 
চুরি হতো?” উত্তরে ছেলেটি আমাকে বলে, “স্যর, খরচে কুলাতে পাঁরি 
না, তাই।” আমি তখন বছরে তার যা হায়ার বা চুরি যায়, তার একটা 
হিসাব করে তা থেকে তাকে দেখিয়ে দিই, তার সেই অপহৃত অর্থ দিয়ে 
সে অন্তত ছুট বৌ রাখতে পারতো । আমি তখন তাকে আরও বলি, 
“বাপু, একদিন হয়তো তোমার পয়সা ভবে । এমন কি' বাড়ি, গাড়ি, 
ইত্যাদি, মানব ব। কিছু 'আকাজ্ক। করে তা তোমার সবই হবে। কিন্ত 
দেই সব উপভোগ করার মতো আজিকার এই মন তোমার আর 
থাকবে না। মনে রেখো যে প্রতিটি মুহূর্ত তোমার মূল্যবান। যে 
মুহতটি তুমি, উপভোগ করবে না, সেই মুহূর্তটি চিরতরে তোমার নিকট 
হারিরে যাবে। আজ যা তুমি হারাবে কাল তা আর ফিরবে না। আজ 
তোমার জীবন যৌবন চলে গেলে তা কেউ তোমায় ফিরিয়ে দিতে 
পারবে? আমার মতে যৌবনে ধার করে জীবন উপভোগ ক'রে বুড়া 
বয়সে সেই ধার শোধ করা উচিত; একবেলা খেয়েও তোমার 
বৌটিকে কাছে রেখো । সময়ে বৌ কাছে না রাখাতেই যত কিছু 
অঘটন ঘটে। সত্যকে অস্বীকার ক'রে কোনও লাভ নেই |” এর পর 
ছেলেটি তার বৌকে কাছে এনে সুখেই কালাতিপাত করেছিল । 

কোনও কোনও ব্যক্তি অনাত্মীয় ব্যক্তিদের নিকটও সগ্য বিবাহিত 
জ্রীকে রেখে বিদেশে চাকুরি করেন, কুপণতার কারণে বা বেশি খরচার 
ভয়ে, সঙ্গে বৌ রাখেন না ॥ লেখনী পুস্তকং ভার্ধ্যাং পরহস্তম্‌ ন গতা, 
গতাশ্চ ন আগতা, আগতাশ্চ নষ্টা ভরা মদিতা”_-এ দেশের পণ্ডিতদের 
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এই উক্তিটি এদের আমি স্মরণ রাখতে বলবো । আমি এমন একটি মেয়ের 
কথ! জানি যাঁকে এইরূপ অবস্থায় বন্ধুর রক্ষণাধীন হ'তে আর স্বামীর ঘরে 
ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় নি। 

একমাত্র প্রকৃত শিক্ষা ও অভ্যাসই এই যৌনবোধকে সুপ্ত রাখতে 
সক্ষন। বংশগত সংস্কার এবং আজন্ম বাক্‌-প্রয়োগ- বা সাজেন্শন এই 
বিষরে প্রধান সহায়ক ; ধর্ম, উপদেশ ও কর্তব্যবোধ এই সংস্কারকে 
শক্তিশালী করে। এই দেশের সতীত্ব গরিমা এই যৌন- 
বোধের পরম শক্র। ভারী পাথরের মত এহ সতীত্ব গরিন! এই যৌন- 
রোধকে নিম্নমুখী করে চেপে রাখে । একমাত্র বংশামুক্রম» শিক্ষা ও 
সংস্কৃতি নিজেদের বঞ্চিত করেও মেয়েদের ভালো রাখতে সক্ষম । এজন 
সংসাহিত্যের প্রয়োজন । অসৎ সিনেমার ছবি ও সাহিত্য এই সতীত্বের 
মোহ দূর করে দেয়। এই বিপদ ইতিমধ্যেই শুরু হওয়ায় সময়ে আনাদের 
সাবধান হওয়া উচিত। এতে সমাজ-কল্যাণ তথা পুরুষদের স্থার্থহানির 
বিশেষ সম্ভীবনা। অসৎ ছবি ও সাহিত্য সুপ্ত যৌনবোধকে জাগ্রত করে 
দেয়। মানুষের মন বড় সজেস্সিভ ব1 বাক্প্রয়োগণীল। পুনঃ পুনঃ সাজেদ্‌- 
শন্‌ দ্বারা সংস্কার ভেঙ্গে গেলে সংদার ,হয়ে উঠে বিষময়। কতকগুলি 
সাহিত্যিক আছেন, তারা কতকগুলি বাধাবুলি আওড়ান ॥ যেগন “সতীত্ব 
একটি কুসংস্কার, ওটা একটা জুজুর ভর. মাত্র, তাছাড়া পাপপুণ্য মনের 
বিকার,” “মনে করলেই দোষ, না করলেই দোষ নয়” ইত্যাদি। এই 
সকল বচন বাক্‌-গ্রয়োগের কাজ করে। 

যে জাতির নারীরা একনিষ্ঠ| নয়, সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য, বিশেষত 
গ্রীন প্রধান দেশে। ছেলেরা একনি না হলেও সমাজের তাতে বিশেৰ 
কোনও ক্ষতি হয় নি। কিন্তু মেয়েদের বহুপতিত্বের অর্থ বন্ধ্যাত্ব ও বংশ- 
লোপ। এই অবিচার পুরুষরা করে নি, মেয়েদের উপর এই অবিচার 
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করেছেন বিধাতা স্বয়ং, বোধি হয় এতদ্বারা তিনি মেয়েদের অধিকতর 
দায়িত্বশীল করতে চেয়েছেন । মেয়েদের সিন্দুর পরার প্রকৃত উদ্দে্ হচ্ছে 
একটি বিশেষ গুতিজ্ঞা গ্রহণ। এই কঠিন প্রতিজ্ঞাটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে 
এইরূপ, “আমার স্বাদী বদি আঘাত হেনে কপোলদেশ রক্তারক্তিও করে 
দেন, তা সত্বেও আমি তাঁর অনুগত থাকবে!» জাতির কল্যাণের জন্য 
তাদের এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা উচিত।* 

উগ্র যৌনবোঁধকে জোর করে প্রদমিত করলে, ফল কদাঁচ শুভ হয় 
না, একথা প্রবন্ধের পুবংশে বলা হয়েছে। প্রমিত যৌনম্পৃহা মানুধকে 
নিউরেটিক্‌, ছ"চিবাই গ্রস্ত, ধর্মরোগী, স্বার্থপর, হিংসুক, ঝগড়াটে, এমন 
কি পাগলেও পরিণত করে দিতে পারে । এ সম্বন্ধে দুইটি চিত্তাকর্ষক 
বিবৃতি নিম্নে উদ্ধত করে আনি বর্তমান পরিচ্ছেদ শেষ করবো। কোনও 
এক ভদ্রলোক চতুর্দশ বর্ষায় আপন ত্ত্রীকে কোনও এক ধর্মাশ্রমে রেখে 
বিদেশে বান । নয় বৎসর পরে দেশে ফিরে তীর স্ত্রীকে ঘরে আনতে 
গিয়েই তার এই বিপদ ঘটে । 

শ্ত্রীকে আমি চিনতেই পারি না। গলায় তার রুদ্রাক্ষের মালা, 
'পরনে গেরুয়া বসন ৷ তিনি আমায় জানিয়ে দেন যে তার ভগবানের সে 
বিয়ে হয়েছে । আমনি এখন নাকি তার সম্পর্কীয় কেউ নয়। রাজকীয় 
সাহাব্যে তাকে আমি উদ্ধার করি; কিন্তু তিনি কিছুতেই আদতে চান 
না। চেঁচিয়ে উঠে তিনি বলতে থাকেন, “এতোদিন কোথায় ছিলে» 
যখন আমার যৌবন ছিল ; আমাকে তুমি রেহাই দাও ।” কাছে এগিয়ে 


% বিপথগ্ানী নেয়েদের চিকিৎসার কারণ, রূপ বাকাবিষ্তাস, বাক্‌-প্রয়োগের 
কারণে প্রয়োগ করলে চিকিৎনকগণ সুফল পেতে পারেন । এই জন্যই আমি*এইখানে 
এইরূপ মতবাদ সকল স্ষ্টি-করেছি। বিপথগামিনী রুগী মেয়েদের বুঝাবায় ননয় এইরাপ 
চোখা চোখা বাক্য সমূহ প্রয়োগ করা যেতে পারে। 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২৬ 


এলেই স্ত্রী চেঁচিয়ে বলে উঠেন,_ছয়োনাকো মোকে, ভি ওইখানে । 
আমি ছগজ্জননী মা1+ বুঝলাম, স্ত্রী আনার নিউরেটিক বা রোগগ্রস্ত। । 
মোর করে ব্রহ্ধচ্য পালন করলে মানুষ নিউরেটিক্‌ হয়। এই সময় মেজাজও 
হয় তাদের বিউৃথিটে। বিরত যৌনবোবের কারণে তারা পক্ষপাতিত্বদোষ 
সম্পন্ন হয়ে উঠেন। প্রদমিত বৌনস্পৃহা তাকে কোন ছেলে বা কোন 
সেরের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ন করবে তা বলাও শক্ত । অনেকে মিথ্য।-ধর্মী 
[ Pseudo-religionist ] হয়ে উঠে। এই সময় কেউ বা হয় ম্যানিয়া- 
গর্ত | কেউ কেউ নাশারপ ভিশনও [ Vision ] দেখে থাকে । এরপর 
আইনের বলে আমি স্ত্রীর উপর অধিকার বিস্তার করি। ধীরে 
ধীরে আমার স্্া সুস্থ হয়ে উঠেন। তিনি এই নয় বলেন, “মাহৰে এখন 
আমাকে ছু'য়েছে, এ দেহ আর দেবতার কাজে লাগবে না । আমার ফিরে 
গিয়ে আর লাভ নেই । আমি আর ফিরে যাব না। অচিরেই আমার 
্্ান্থ হয়ে উঠে পতি-পরায়ণ হয়ে উঠেন এবং আমিও নিশ্চিন্ত হই” 
এই নিউরেটিক্‌ ভাব বা শ।যুব রোগ একবার উপগত হলে সারানে| 
ছুকর হয়ে উঠে । এ সম্বন্ধে আর একটি চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধত 
হলে|। এই দৃষ্টান্তটি বিশেষ রূপে এই সম্পর্কে প্রণিধানবোগ্য। 
“লিছমীকে আমি প্রাণাশেক্ষাও ভালবাসতাম ; কিন্ত প্রচেষ্টার দ্বার! 
যৌনবোধ রোধ করে সে নিউরেটিক্‌ হয়ে উঠেছিলো। বহু বৎসরের প্রচেষ্টা 
দ্বারাও তার মধ্যে যৌনবোধ বা প্রেমবোধ কোনও বোধই আমি জাগাতে, 
পারি নি। তবুও ভাকে আমি ভালবাসতাম, তার গান শুনে আমি মুগ্ধ 
ইতান। সে বে আমাকে পছন্দ ন| করতো তানয়। কিন্ত তাসক্বেও কোনও 
দিনই তাকে আমায় বিয়ে করতে রাজি করতে পারি নি। তার মতে 
সে বিয়েটিয়ে কাউকেই করতে পারবে না। ওসব তার কাছে নাকি 
একট। ভীতিপ্রদ ব্যাপার । এইখানেই বোধ হয় সামি ভুল করেছিলাম 


০৪ যৌনবোধ 


কোনও চৌবাচ্চাতে বখন জল ভর্তি করা আর্ত হয় তখন তা এক 
মিনিটেই জল পূর্ণ করা যায় ন! । ধীরে ধীরে উহ জলে ভতি হলে তবে তা 
বাইরে উপচে পড়ে এবং তখনই মাত্র আমরা বুঝতেপারি চৌবাচ্চাটা জলে 
ভতি হয়েছে।* কিন্তু এই “উপ চে পড়ার’ শুভক্ষণ পর্যন্ত আমি অপেক্ষা 
করি নি; আমি ভাবি নি যে আমার প্রচেষ্টার দ্বারাই তার নিউরেটিক ভাব 
কেটে গিয়ে হৃদয় তার প্রেমে পূর্ণ হতে শুরু হয়েছে। একদিন বিরক্ত 
হয়ে আমি বিদায় গ্রহণ করি এবং কিছুকাল পরে শুনতে পাই নে স্ব- 
ইচ্ছাতেই অপর একটি ছেলেকে ভালবেসে বিয়ে করেছে। এমনিই বোধ” 
হয় পৃথিবীতে হয়ে থাকে । একজন জাগায় এবং,অপরজন ত! উপভোগ 
করে। তবে এতো ছুঃখেও আজ আমার এইটুকু সাস্তুন। যে এতোদিনের 
মধ্যে একদিনও আমি তার প্রতি মর্ধাদাহানিকর কোনও কার্য করি নি; 
কোনও দিন মুখেও না বা কাজেও না। এখনকার আমার এ ভগিনীটি 
এবং তার স্বামী ভবিষ্যৎ জীবনে যেন স্থুখী হর, ইহাই এখন আমার 
একান্তরূপে অন্তরের কামনা ।” 

যাই হোক্‌, এই সকল ব্যক্তিগত কাহিনীগুলি হতে 'আমর! এই শিক্ষাই 
পেয়ে থাঁকি যে দেহকে কখনও উপবাসী রাখা উচিত নয়। দেহকে তো 
উপবানী, রাখা উচিতই নয়, এমন কি, দেহের প্রতিটি কোষ এবং 
অনুকোষ ব| আহার চায় তাকে তা”ও দেওয়া উচিত এবং তা নাহলে দেহ 
ও মনকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক রাখা দুক্কর। 


* বাক্‌-প্রয়োগ সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। “্বাক্-প্রয়োগ” যখন প্রথম 
প্রয়োগ কর। হয়, তখন বুঝ! যায় না, তাতে উপকার হচ্ছে কি নাঃ কিন্তু আনলে উহা 
অবচেতন সনের মধ্যে কার্যকরী হতে থাকে এবং সময়ে ফল্‌ দর্শায়। প্রেসরোগ” 
চিবিৎদকদের নিরুৎনাহ না হয়ে ইহা অনুধাবন করা উচিত । 


অপরাধ-বিভ্ঞান ২৮ 


মনে রাখা উচিত বে আপাত দৃষ্টিতে বা ভালো বা সহজ, আদলে তা 
আঁদপেই ভালো বা সহজ হতে পারে না। 

নৈতিক অসাড়তা, দান্তিকত ভাবপ্রবণতা প্রভৃতি দোষ সকল 
নিছক যৌনবোধ এবং হিটিরিয়া রোগের মধ্যে অত্যধিকরূপে দেখা বায়। 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে প্রেম বলতে আমরা যা বুঝি, তার মধ্যে এ সব দোষ মাত্র 
স্বল্প পরিমাণে বতিয়ে থাকে_মিশ্র প্রেম [ বা মাধ্যমিক প্রেমের ] মধ্যে 
এই সব দোষ কিছুটা বেশি দেখা যার । নিশ্র প্রেম ও প্রেম সন্ধে পরবর্তী 
অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। 

নিছক যৌনস্পৃহা বা বৌনবোধ সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার প্রেম বা 
প্রেম-বোধ সম্বন্ধে বল! বাকৃ। 


প্রেম-বোধ 


নিছক যৌনস্পৃহা এবং প্রেম-বোধের মধ্যে গ্রভেদ খুব সাযাহুই। 
প্রেমকে স্ুগার-কোটেড [ Sugar-coated ] কুইনাইনএর সহিত তুলনা 
করা চলে ; অর্থাৎ ভিতরে থাকে যৌনবোধ, উপরে থাকে তাদের প্রেম। 
অনেকের মতে সভ্যতার আবহাওয়ায় বৌনবোধই প্রেনে রূপান্তরিত হয়েছে । 
সত্যতার সহিত মানুষের দেহের ক্ষুধার ন্ডায় মনের ক্ষুধারও স্ষ্টি হয়। এই 
মনের ক্ষুধা মিটাবার জন্তেই পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে প্রেন। কেউ কেউ 
আবার হুম্মতর বা রিকাইনভ্‌ বা শোধিত দৌনবোধকেই প্রেম বলে থাকেন । 
এ ছাড়া যৌনবোধ কন্ঠ বিশেষকে পুরুষ মাত্রেরই দিকে ঠেলে দেয়, আর 
প্রেম তাকে ঠেলে দেয় কোনও এক বিশেষ পুরুষের দিকে । এর কারণ এই 
পুরুষটিকে তারভালোলাগায় নেতার সহিত একনিষ্ঠার সন্দে জীবন বাপন 


৮১ প্রেম-বোধ 


করতে ইচ্ছা করে । যৌনবোঁধের উপশমের পরই যৌনাকাজ্ষার পরিসমাপ্তি 
ঘটে কিন্তু প্রেমঘটিত যৌনস্পৃহার উপশম ঘটলেও প্রেমের উপশম ঘটে না 
কাঁরণ প্রেমের মধ্যে থাকে স্থারী স্বার্থ ও একনিার প্রচেষ্টা । আসলে 
সমাজ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এই একনি, প্রেম, কর্তব্য আদি গুণদকলের 
বিকাশ বা ক্রমবিকাশ হয়েছে! এই প্রেমের ভিতরকার যৌনবোধের 
পরিনাপ অনুযায়ী এই একই প্রেম প্রকার ভেদে ভক্তি, শ্রদ্ধা, নেহ, প্রীতি 
প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত হয়েছে । এই সব ক্ষেত্রে প্রেম বা স্থগার-এর 
পরিঘাপ থাকে বেশি এবং যৌনবোধের পরিমাপ থাকে অনেক কম। 
অথাৎ কিন! প্রেমের মধ্যে যতটা যৌনবোধ থাকে» তার চেয়ে উহ! 
অনেক কম থাকে ভালবাসার মধ্যে, এবং ভালবাসার মধ্যে যতট 

যৌনবোধ থাকে, তার চেয়ে উহ। অনেক কম থাকে ন্েহাদির মধ্যে ৷ 
আদলে কিন্ত এই সব কয়টি অভিব্যক্তির মধ্যেই কম বাঁ বেশি ঘৌনবোধ 
আছে। বিজ্ঞানীদের মতে এই কারণেই পিতা কন্ঠাকে এবং 
মাতা পুত্রকে অধিক ভালবেসে থাকেন এই বিশেষ মনোৱৃত্তি 
সকল অবচেতন মনের সাথা । চেতন মনে উহার কখনও বিকাশ ঘটে না । 
চেতন মনে উহার বিকাশ ঘটলে যৌনবোধের বৃদ্ধি ঘটে এবং প্রেশ- 
বোধ ব। সুগারের হয় হ্রাস । ভালবাসা বা প্রেম স্ত্রীর উপরেই হোক 
বা ভগিনী বা বান্ধবীর উপরেই হোক, আদলে বিষয়বস্তু বা কাইণ্ড থাকে 
একই, তফাঁৎ 1 থাকে তা মাত্র পরিনাপের বা ডিগ্রির । এই কারণে 
নারীর প্রতি নরের কিংবা নরের প্রত কোনও নারীর, ভালবাসা» ভক্তি, 
অর্ধ বা সেহ পরবর্তীকালে যৌন-প্রেমে রূপান্তরিত হলেও হ'তে পারে 
তবে তা একদিনে হয় না, ধীরে ধীরে অভ্যাস বা চিন্তা দ্বারা কিংবা, অতি 
ঘবনিষ্টতার কারণে তা হয়ে থাকে। পর পৃষ্ঠার তালিকাটি বিশেষরূপে 
পর্যালোচন। করলে বক্তব্য বিবয়টি বুঝা যাবে । 
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শ্রন্ধা 
|| 
টা 
যু _-ভালবাসা-ক্তরব্যাদি 
টি 
ম্নেহ 
অন্গকম্পা 

বক্তব্য বিবরটি একটু বুঝিয়ে বল৷ বাক। কোনও একটি কুর্প। 
গরাব মেঘের প্রতি রূপবান ধনীর ছুলালকে আক হ'তে দেখে আমরা 
অবাক হই ; কিন্ত এই আকর্ষণ প্ৰেমজনিত হয় না। উহা অনুকম্পা 
মান্র। পরে এই অঙ্গকম্পাই প্রেমে রূপান্তরিত হ'তে পারে। ধীরে 
ধারে অুকম্প! হ'তে স্নেহ, স্নেহ হতে ভালবাসা এবং ভালবাস! হতে 
প্রেমের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ কিনা ভিতরের বৌনবোধের পরিমাপ ধীরে 
ধীরে বর্ধিত হয়ে থাকে । নিগ্ের বিবৃতিটি হ'তে 'আলোচ্য বিষয়টি বুৰা 
যাবে। 

“আমাদের গাঁয়ের মেয়ে সে। রূপ তার ছিল না। কুরূপ। বললেই 
ভালো হয়। পাত্র-পক্ষীয়র! মেরে দেখে বলে যেতেন, “খবর দেব”; কিন্ত 
খবর আর তারা দিতেন না। অভিভাবকরা গঞ্জন| দিত, গেয়েটি ফেলতে 
চোখের ভল। তাঁর কষ্টে আমি অভিভূত হয়ে যাই এবং পরে তাঁকে 
আনি বিবাহও করি। কিন্ত তা সত্বেও তাকে আদি প্রথমে ভালবাঁদতে 
পারি নি। কৃতজ্ঞতা প্রস্থতই হোক বা'অগ্ঠ কোন কারণেই হোক সে 
আমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসত, যত ও প্রেম করতো, প্রতিদানে আমার 


2 প্রেম-বোধ 
কাহ হতে (4 কিছুই চাইতো না। একদিন অলক্ষ্যে আদার মুখ থেকে 
বার হয়ে এলো» ‘আহা, বেচারা । এর কিছুপ্দিন পরেই আমি বুঝতে 
পারি বে তার উপর আমার সে [ ভালবাসা নয় ] আসছে । বৌনেদের 
মত তাঁকেও আমি গ্নেহ করি । তাকে পূর্বের নত আর আমি তাচ্ছিল্য 
করি না। একদিন দেখি তাঁকে আমি ঠিক বন্ধুর মত ভালবেসেও 
ফেলেছি। তার পরামর্শ মত সব কাজ করি, প্রয়োজন মত তাঁর উপদেশও 
আমি চাই। এর কয়েক দিন পরেই আমার সেই ভালবাঁা প্রেমে 
রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাঁকে কাছে না পেলে আমি আর থাকতে পারি 
না। অচিরে শে হয়ে উঠে আমার প্রেমমরী স্ত্রী, ভার্যা বা সহধমিণী।” 
এই বিশেষ ক্ষেত্রে অগ্রকম্পা থেকে নেহ, নে থেকে ভালবাসা, 
ভালবাসা থেকে প্রেম জন্মেছে ॥ এই তো! গেল অঙ্থকম্পার কথা, এইবার 
স্নেহের কথা বলি। একটি ফুটফুটে ছোট আন্দর মেয়ের প্রতি আমার 
জনৈক বন্ধু আকুষ্ট হন । এমন কি তাকে বিবাহও তিনি করতে চান। 
শম বন্ধুটিকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করি, কিন্তু চেষ্টা করা সেও তা আমি 
[রি ন|। শেৰে নাচার হয়ে আমি তার মনোবিগ্লেষণ করি। বন্ধুটি 
স্বীকার করেন বে প্রথমে কন্তাটিকে তিনি বোনের মতই নেহ করতেন। 
পরে উক্ত স্নেহ উপরিউক্ত পন্থান্বায়ী ভালবাসায় পরিণত হয়। অথাৎ 
কি’ন৷ বোন থেকে মেরেটি বন্ধুর পর্যায়ে উঠে আমে । এইভাবে তার 
স্নেহ ভালবাসায় এবং ভালবাস! প্রেমে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলো । এই- 
বার ভালবাসার কথা বলা যাক। প্রথমে সহপাঠী সহপাঠিনীকে, বন্ধ 
বান্ধবীকে ভালব]সে মাত্র এবং এই ভালবাসার মধ্যে যোনভাব থাকে কম। 
পরে এই ভালোবাসাই প্রেনে পরিণত হয় বা তা হ'তে পারে। এখানে 
প্রেম অর্থে আমরা যৌন প্রেমই বুঝব । এই অন্থকম্পা, দেহ ও ভালবাসা 
প্রেমের নিন্নস্তর এবং উহার উপরিস্তর হচ্ছে ভালবাসা» শ্রদ্ধা ও ভক্তি ৷ 
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[ তালিকা দেখুন ]। এই ভক্তি থেকে শ্রদ্ধায়, শ্রদ্ধা থেকে ভালবাসায় 
এবং ভালবাসা থেকে প্রেমে নামা, মনোজগতে একটুও বিচিত্র বিষয় নয়। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইরূপ বল! যেতে পারে। গুরুকে শিশ্য| ভক্তি করে। অতি 
ঘনিষ্ঠতার কাঁরণে ভক্তির মাত্রা কমে শ্রদ্ধায় পর্যবসিত হওয়া ও পরে এই 
শ্রদ্ধার নাত্রাও কমে উহ! ভালবাসায় নামা বিচিত্র নয়। বরং ইহা হাঁমেসাই 
এ জগতে ঘটে থাকে । এদের এই ভালবাসা পূর্বোক্ত কারণে প্রেমেও 
নেমে আসতে পারে। ছাত্রী শিক্ষককে শ্রদ্ধা করে, সেই শ্রদ্ধার 
ভিতর যৌনভার থাকে না। পরে ওই শরন্ধাই ভালবানায় এবং ভালবানা 
প্রেমের পর্যায়ে নামে। গুরুর সহিত শিগ্ভার এবং শিক্ষকের সহিত 
ছাত্রীর প্রেম এইভাবে ও এই কারণেই জন্মে থাকে। তবে তা 
একদিনে হয় না, তা ধারে বারে হয়ে থাকে । এই সকল বৃত্তি 
ছাড়া কর্তব্য ও কুতভজ্ঞত৷ থেকেও প্রেম আদে। এইগুলি পাৰ্শ্বদেশ 
থেকে এসে থাকে । এই সম্পর্কে প্রদত্ত তালিকা দেখুন। যৌন 
কারণে স্নায়বিক দুর্বলতায় কোনও পুরুষ কোনও কন্যার সঙ্গে ঘনি্ত! 
করলেও সব সময় সে মেয়েটিকে পরিত্যাগ করতে পারে না। 
সামাজিক কারণে এই কন্ঠাটির প্রতি তার তখন একটি অনু- 
কম্পা ও কর্তব্যবোধ আসে । মেয়েদের দিক থেকে এই স্থলে আপদে 
কৃতজ্ঞতা । এই অনুকম্পা ও কর্তব্যবোঁধ বা কৃতজ্ঞতা! পরে প্রেমে রূান্ত- 
রিত হয়। এই কারণে ধরে বেধে জোর করে কোনও দুজনাকে মিলিয়ে 
দিলে নব সময় বে কুফল ফলে তা নয়__কারণ স্বোগ ও সময় এই স্থলে 
অব্যর্থ উবধের কাজ করে থাকে । এইবার কৃতজ্ঞতার কথ। বলা যাক । 
অনেক সময় কন্যাগণ পারিবারিক উপকারার্থে অন্যকে ভাল না বেদেও 
প্রাণ সমর্পণ করেছে। বাপ-নার প্রতি বা সমাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব! 
কর্তব্য বোধই এর কারণ। ইতিহাসেও এইরূপ ঘটনা! বিরল নয় ॥ বাঁপ- 
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মাকে সাহায্য করায় বা ভাইকে চাকুরি দেওয়ার জন্যও পারিবারিক বন্ধুর 
প্রতি গেয়েরা আকৃষ্ট হয়ে থাকে । এই স্থলে কৃতজ্ঞতা! থেকে প্রেম জন্মে । 
দুবুত্তরা মেয়েদের এই মায়া, দয়া ও কৃতজ্ঞতার স্থযোগ নিয়ে তাদের 
ক্ষতি করতে সক্ষম হয়। ছেলেরাও যে এই ক্লতজ্ঞতা বোধ থেকে রক্ষা 
পায় তাও নয়। এই সম্বন্ধে আমার এক সম্পাদক বন্ধুর বিবৃতি তুলে 
দিলাম । 

“আমি তখন একটি অতি আধুনিক পত্রিকার সম্পাদক। উত্তর 
কলিকাতায় বাদা ও আফস হলেও আমার ফ্রাইড, স্ট্যান্ডার্ড গাড়ি- 
খানাকে দক্ষিণ কলিকাতায় দেখা যেতো বেশি । হঠাৎ একদিন জ্যেঠাবাবু 
হুকুম দিলেন, ‘যা, মলা! লেনের গেয়েটাকে গিয়ে দেখে আয় | হা! 
হতোম্মি। যে ব্যক্তি সিলোন পর্যন্ত যেতে রাজি আছে, তাকে যেতে 
হবে মধ্য কোলকাতার মলাঙ্গা লেনে । হিন্দুস্থান পার্ক, বালিগঞ্জ প্রেস বা 
লেক্‌ রোড হলেও কথ! ছিল । যার কলমের মুখে ভোর হয় নীল, দুপুর 
হয় হলদে, তাঁকে রিজেন্ট পার্কে না পাঠিয়ে, জ্যেঠামশাই পাঠাতে চান 
মলাঙ্গা লেনে । শেষে কিন্ত আমাকে সেখানে যেতেই হলো। অপছন্দ 
করে চলে আসা, এই তো কথা। কতক্ষণই বা লাগবে। মেয়েটির 
দিকে না তাকিয়েই বসে রইলাম ॥ হঠাৎ শুনলাম এক ভদ্রলোক (1) 
বলছেন, “ই! মণাই, আপনার না”কি একটা কাগজ আছে? তাতে শ্রীলতা- 
বিহীন গল্প বেরোয়। কাগঞ্জটা গুনেছি, যাচ্ছেতাই ।” বুগ-প্রবর্ক 
আমরা, নিন্দ। আমাদের ভূষণ। সমাজের ক্ষতে অস্ত্রোপচার করলে সমাজ 
টেচাবেই। আমি কোনও উত্তর না দিলেও উত্তর দিল সেই 
মেয়েট। দে আমাকে অবাক.করে বলে উঠলো, “কে বললে অশ্লীল 
কাগজ ?. আমি নিজে কাগজটার গ্রাহিকা। দেখান তে! কোথায় 
অশ্লীলতা আছে ? মন প্রাণ আমার কুতজ্তায় ভরে গেল । এতক্ষণে আমি 
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চোখ তুললাম । পৌনে এক মিনিটেই তাকে আনি ভালবেসে ফেললাম । 
এর দু’সেকেণ্ড পরে ভালবানা আর ভালবাস! রইলে। না । এই সমর উহ! 
প্রগাঢ় প্রেমে পরিণত হলো । আদি তখুনি তাদের জানিয়ে দিলাম,_ 
এই মেয়েকেই বিয়ে করবো, একটি পরপাও ন! নিপ্বে। এর পর 
আমাদের প্রেম গভীর হতে গভীরতর হয়। মিলনের পথে বাধ! ঘটে 
অনেক এবং ব্যাপার থান! পুলিশ পর্যন্ত গড়ায় । অনেক হান্বান হজ্জুত 
সত্বেও আমাদের নিলন কেউ আটকাতে পারে নি।৮ 

এই ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ, অনুকন্প। আদি গ্রচেষট দ্বারা যেমন প্রেমে 
রূপান্তরিত হ'তে পারে, তেমনিভাবে এই প্রেনও [ বোন প্রেন ] নিশ্চেষ্ট 
তার কারণে ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্বেহ বা অনুকষ্পাতে উঠে বা নেমে আসতে 
পারে। [ তালিকা দেখুন ]। নিরের বিবৃতিটুকু এই মতবাদের একটি 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 

“বহু বদর পরে অমুক্বাবুর সঙ্গে দেখা হলে।। বাল্যকীলের শিক্ষক 
তিনি, বহুদিন পরে দেখা । আদর করে আনাকে বাড়ি নিয়ে গেলেন। 
তার কন্ঠাটির বয়ন তখন বছর চৌদ্ধ। ছেলেবেলায় দেখলেও চিনতে 
পারি নি। তার ধিরের জন্য নাঙ্টারমখাই চিন্তিত, কিন্তু পরসাঁর 
অভাবে বিশ্নে হচ্ছে না। অভয় দিয়ে আমি তাদের বললাম, “আপনারা 
ব্যস্ত হবেন না, আমি ওর ভার নিচ্ছি।” অমুকবাবুর স্ত্রী কাছেই ছিলেন । 
খুশি হয়ে তিনি বলে উঠলেন, “হ! বাবা, তাই নাও, বোনটির ভার তুমিই 
নাও।” আমি বিব্রত বোধ করলাম । কেন? বললেই তো পারতেন, 
মেয়েটির ভার নাও । তাতে অবশ্য ক্কামি বুঝলাম বে এ কথাটা বলতে 
তানের সাহস হচ্ছে না। ক্ষণিকেই আমি নেয়েটিকে ভালবেসে ফেলি। 
মনে মনে তাকে আমি পত্রীত্বেও বরণ করে নিই । আমার মত জামাতা 
লাভ তাদের আশাতীত ছিল । এই বিবয়ে রাজি হওয়! মাত্রই কন্তাটি 
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যে আমার হবে, এ সম্বন্ধে আনি নিশ্চিত ছিলাম, তাই মনের ভাব আমি 
এই কন্তাকে জানাই নি। তাঁর বাপ মাকে তো এই বিষয়ে বলিই নি! 
মেয়েটিকে নিজে স্কুলে ভতি করে এলাম ; সেতারের, গানের ও ছবি 
আকার মাস্টারও নিযুক্ত করলাম } বহু অর্থ ব্যয়ে মেয়েকে মনের মত 
করেছি, এমন সময়ে একটি বিশেষ ব্যাপার ঘটলো । বোনের জন্মদিনে 
তার দিদির সঙ্গে মেয়েটি আমাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণে এসেছে । মেয়েটির 
চিবুক ধরে খুশি হয়ে ম| =ার দিদিকে বললেন, “বেশ মেয়ে! একেই 
আমি বৌ করবো। বাবাকে বোলো, মা।* ‘আমি যে তাকে চাই, 
সেইদিনই তা দে প্রথম জাঁনলো। এতদিন সে আমাকে দাদা বলেই 
ডেকেছে । মনের আসল ভাব তাকে কখনও জানাই নি। পরের দিন 
তাদের বাড়ি গিয়ে দেখি বে সর্বনাশ হয়েছে । মেয়েটি ফুঁপিয়ে কুপিয়ে 
কীদছে আর বলছে, “বাবা, অমুক দাদাকে আমি আমার মার পেটের 
ভাইএর মত মনে করি আর তার কিনা মনের মধ্যে এইসব ছিল ।” 
দেখলাম“আ'জ চার বসরের চেষট ব্যর্থতায় পর্যবসিত। বুকের ব্যথা 
বুকে চেপে মুখে তাকে বললাম, “আরে পাগলী ! মার কথায় রাগ করে? 
ঠাষ্ট। করেছে তোকে, বুড়া মান্য কিঃনা। তোর কতো ভাল বিরে হবে, 
রাজপুত্রের মত বর হবে । তোর বর পক্ষীরাজ ঘোড়ার চড়ে আসবে ।” 
হাজার তিনেক টাক! অগ্রেই তার জন্যে আমি খরচ করেছিলাম ॥ আরও 
‘হাজার চারেক খরচ করে একজন সরকারী চাকুরে পাত্র জুটিয়ে নামও 
কিনেছি। এরয। এযাঁকি বলছেন আপনি? তার সঙ্গে দেখা হয় 
কিনা । একদিন দেখ! করেছিলাম । সে তখন তাঁর স্বামীর ভন্য লুচি 
ভাজছিল। আমাকে দেখে দে বলে উঠলো, “ওঃ, আপনি! উনি 
এক্ষুণি ফিরবেন, বন্থুন আপনি ।৮ উত্তরে তাঁকে সেদিন আমি বললাম, 
“না আদি আজকে!” উত্তরে দে বলেছিল, “যাবেন, বলবেন না ? 
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আবার আসবেন কিন্ত ।৮ আমার সাধারণ মন তাকে সেদিন ক্ষমা না 
করলেও আমার বৈজ্ঞানিক মন তাকে তা করেছিল । আনলে মেদেদের 
প্রেম হচ্ছে তৈল-প্রদীপ । তৈল না দিলে অর্থাৎ প্রেমকে জাগিয়ে না 
রাখলে প্রেম-প্রদীপ এমনিই নিবে যাবে ।৮ 

উপরের আলোচ্য বিষয় হতে ইহা সন্যকরূপে প্রতীত হবে যে, ভ্রাতৃ- 
স্থানীয় ব্যক্তিগণ» এমন কি গুরু, শিক্ষক আদি গুরুজন হতেও কন্যাগণ 
নিরাপদ নয়-_বিশে করে এদের আদ উদ্দেশ্য যদি অন্তরূপ না থাকে। 
এই শিক্ষক বা গুরু প্রভৃতি হতে বিপদ ঘটেছে, এইরূপ দৃষ্টান্ত এদেশে 
বিরল নয়। এইসব গুরু-শিষ্া বা শিক্ষক-ছাত্রীরা শুরুতেই প্রেমোনুখ 
থাকে ন!, পরবর্তী কোনও এক সময় তাঁর! প্রেমোনুখ হয়ে ওঠে । 
বহুক্ষেত্রে প্রচেষ্টার দ্বারাই এই অবস্থায় তাঁরা উপনীত হয়ে থাকে । 
এইভাবে ধনীর ছুলালীকে প্রেমোন্ুখ করে বিধাহ করা এবং সেই 
বিবাহের দ্বারা উক্ত কন্যাকে দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে টেনে আন! 
অপরাধেরই সামিল। কেবলমাত্র যৌন কারণে একটি ছেলে, একটি 
মেয়েকে চাইলে তাকে সরিয়ে এনে অনুরূপ অপর একটি ছেলের সহিত 
মিলিয়ে বা ভিড়িয়ে দিলেই গণ্ডগোলের অবসান হয় ; কিন্ত এ যৌন- 
স্পৃহার সহিত প্রেম মিশ্রিত থাকলেই, মু'স্থল বাধে। মেয়েটি তখন ও 
একমাত্র ছেলেটির জন্যেই পাগল হয়। এই জন্য প্রেমের উৎপত্তি ও 
শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্ররোজন। প্রেমের গতি ও উৎ- 
পত্তি সন্ধন্ধে বল হয়েছে, এইবার প্রেমের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে কিছু 
আলোচনা করবো । প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে হলে উহার শ্রেণী বিভাগ 
সম্বন্ধে সম্যক্‌ রূপে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । 

প্রেম সাধারণত ছুই প্রকারের দেখ! যায়। বথা_-€১) প্রত্যক্ষ বা 
গুণগত প্রেম, ২) পরোক্ষ বা ব্যক্তিগত প্রেম । উহাদের বথাক্রমে প্রথম 


rl প্রেম-বোঁধ 


ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রেমও বলা হয়। প্রথমোক্ত প্রেমে মেয়েরা ভালবাসে 
মাত্র মানুষের গুণগুলিকে, আসল দান্বটার সহিত এদের কোনও সম্পর্ক 
থাকে না। অন্তত সর্বপ্রথম এইভাবেই তাদের এই প্রেম শুরু হয়। 
ছিতীয়োক্ত প্রেমে মেয়েরা ভালবাসে আসলে এই মানুঘট/কেই, তার 
কোনও গুণের সঙ্গে এই প্রেমের কোনও সম্পর্ক থাকে না। এই অবস্থায় 
অনেক নিগুণ লৌককেও মেয়েরা ভালবেসে ফেলেছে । “কে বা হাড়ী 
কে বা ডোম, যার সঙ্গে বার মজে মন” কিংব। “মেওয়া'বিবি রাজি তো 
কা করে কাজি”_:এই সব দেশীয় প্রবাদ এই মতবাদের সমর্থক। 

প্রথমে এই প্রথম শ্রেণীর প্রেম সম্বন্ধে আলোচনা করা বাকৃ। প্রপম 
শ্রেণীর প্রেমে মেয়েরা কোনও মানুষকে ভালবাসে লা, সে ভালবাসে 
মানুষের কতকগুলি গুণাগুণকে । এইরূপ প্রেম হঠাঁৎ আসে, এবং হঠাৎ 
চলে যেতেও পারে । এই হঠাৎ আসা প্রেমকে ইংরাঁজিতে বল! হয়_ 
লভ, আযাট্‌ দি ফার্ট” সাইট। এই হঠাৎ আসা প্রেমের মধ একটা 
বিশেষত্ব আছে। এই ক্ষেত্রে নারী বিশেষ কোনও পুরুষকে ভালবাসে 
না, সে ভালবাসে তার কতকগুলি গুণ বা Qualities |% মেয়েটি 
হয়তে| এমন একটি ছেলেকে চাইছে, বে কিনা! দেখতে গৌরবর্ণ, লঙ্বা ছয় 
ফুট সাত ইঞ্চি, এম. এ, পাশ, তার গাড়ি আছে, বাঁড়ি আছে+ বেতন তার 
পাচশত টাক1। এই গুণগুলি য! সে কল্পনায় দিনের পর দিন ভেবে 
এসেছে, হঠাৎ যদি তার অধিকাংশই কোনও ছেলের মধ্যে সে. দেখে তো 
তখনই সে তাকে ভালবেনে ফেল্বে ৷ এই স্থলে সে দেই ছেলেটিকে 
ভালবাদে নি, ভালবেসেছে তাঁর গুণগুলিকে। এরূপ গু আরও বেশি 


* প্রথম শ্রেণীর প্রেমে মেয়ের! প্রায়ই গুণী বা গুণগ্রাহী হয়ে থাকে । এইভন্য গুগহ তাদের 
প্রথমে আকৃষ্ট করে। দ্বিতীর শ্রেণীর প্রেমে মেয়ের! প্রায়ই গুণাগুণের ধার ধারে না_তার! 
পরিচালিত হয় কেবলমাত্র অত্যগ্র মমত! বোধ দ্বারা । 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৩৮ 


সংখ্যার সে অপর আর একটি ছেলের মধ্যে পেলে বে তাকেও ভাল- 
বাসতে পারে। এমন কি তার পুর্ণ প্রেমাস্পদকে বিদেয় দিয়েও সে তখন 
তাকে ভালবাঁসবে। বাঞ্ছিত গুণগুলি হঠাৎ সনর্শনের জন্যেই__কন্তা- 
বিশেষ হঠাৎ না-দেখা না-ভানা, হঠাৎ দেখ। একজন ছেলেকে ভালবেসে 
ফেলে । এই জন্যই ইংরাজিতে এইরূপ ভালবাসাকে বলা হয়__লভ, আযাট 
দি ফাস্ট সাইট | এই বিশেষ প্রেম হঠাৎ বেনন আসে, [ এই কারণে ] 
তেমনি উহা হঠাৎ চলেও যেতে পারে, কিন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রেম সম্বন্ধে 
উহ! বলা চলে ন|। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রেমে মেয়েরা ভালবাসে মান্ুহ্টাকে, তার গুণগুলিকে 
নয় এবং এই প্রেম ধীরে ধীরে এবংবহুদিনের চেষ্টায় গড়ে উঠে। প্রেম ধীরে 
ধীরে এলে তাকে তাড়াতেও হয় ধীরে ধীরে। প্রথমোক্ত প্রেমে কোনও মেয়ে 
পড়লে তাকে অনুরূপ কিংবা! তদপেক্ষা উত্তম একটি পাত্রের সহিত মিলিয়ে, 
বা ভিডিয়ে দিলেই গগুগোল চুকে যেতে পারে। কালাপহরণ, বাঁক- 
প্রয়োগ, নৃতন স্ঘ বা তৎদবন্ধীয় আলোচনার দ্বারাও এই প্রেমের 
চিকিৎসা করা বায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রেমে পড়া মেয়েদের চিকিৎসা করা 
একটু শক্ত হয়ে উঠে। এর কারণ এরা মানুষের গুণাগুণকে ভালবাসে না, 
এরা ভালবাসে আসলে মান্গষটাকেই | এই ক্ষেত্রে ঘটনা বিশদ এবং বাকৃ- 
প্রয়োগ দারা মেয়েদের নির্বাচিত প্রেমাস্পদের উপর তাদের দ্বণা বা অবি- 
শ্বাস আনিয়ে দিতে পারলে স্থকল ফলে । এ ছাড়া কন্ঠাঁটিকে তার পিত|- 
মাতার দুঃখ-দুর্দশা, লজ্জা, ক্ষোভ ও স্নেহের কথা বলে কিংব| ভাঁকে তার 
সমাজ, সংস্কৃতি এবং বংশগরিমাঁর কথা শুনিয়ে তাঁকে সুস্থ করা যায়। 
বাক্‌-প্রয়োগ দ্বারা তাকে কতব্যপরায়ণ করে স্বার্থত্যাগে প্ররোচিত 
করতে পারলেও সুফল ফলবে। প্রথম শ্রেণীর প্রেনের মধ্যে কিছুটা 
্বার্থবোধও থাকায় এই প্রেমকে বল! হয় খুঁচু প্রেম। এই জন্যে এই 
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প্রেমের মধ্যে যথেষ্ট বুক্তি দেখা বার়। অপর দিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর 
প্রেমের মধ্যে স্বাথবোধের অভাব এবং স্বার্থত্যাগের আধিক্য দেখা যায়। 
এই প্রেম সময় সময় আত্মত্যাগের সাঁমিল হয়ে দীড়াম। এই কারণে এই 
প্রেমকে কেহ কেহ অন্ধ প্রেম বলে থাঁকেন। 

প্রেম মাত্রই মাঁনব-মানবীকে হিতাহিত জ্ঞানহীন করে তুলে । সাঁধা- 
রণত উত্তেজনার কারণেই এইরূপ ঘটে থাকে । উত্তেজনা সাময়িক ভাবে 
মাঙ্গষের বিচারশক্তি অপহরণ করে-_এই কথ! ইতিপূবেই বহুবার বলা 
হয়েছে । এই প্রেমিকরা বুদ্ধরত সৈনিকের ন্যায় মনোবৃত্তি সম্পন্ন হয়ে 
উঠে। প্রেমের সাফল্যের জন্য নীতি গহিত কার্য পর্যন্ত করতেও প্রেমি- 
করা পেছপাও হয় নি । [ Nothing is wrong in war and love JI 
প্রেমিকা মেয়েদের সম্বন্ধে ইহা বিশেধরূপে প্রযোজ্য! এ সম্বন্ধে নিমের 
বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য ৷ 

“আনি এবং অমুক বাবু উভয়ই আশ্রিত ও আশ্রিত রূপে ওঁদের 

বাড়িতে থাকভুম। ইতিমধ্যে আমি সন্তান-সন্তবা হয়ে উঠি। জানাজানি 
হওয়ার ভয়ে লজ্জায় আমি আধমরা হয়ে যাই। কিন্ত তা সত্বেও আমি 
আমার প্রেশাস্পদকে এই ব্যাপারে জড়াতে চাই না। এই সময় আমি 
ভাবি যে আমি তো মরেছিই, এখন মিছিমিছি ওকে আর জড়াই কেন? 
এদিকে আমি দেখি বে বাড়ির সকলে ওকেই সন্দেহ করছে_বিশেষ 
করে আমি কারো নামই না বলায় এইরূপ সন্দেহই স্বাভাবিক । অবশেষে 
নাচার হয়ে আমি মিথো ক’রে ও বাড়ির মেজ কর্তার নাম করে দিই। 
আমার প্রেদাস্পদকে এইরূপ সন্দেহ থেকে উদ্ধার করে--লজ্জার হাত 
থেকে তাকে বীচাবার জন্যে আমি এইরূপ বলেছি 1? 


মিশ্র প্রেম 


প্রথম ও দ্বিতীয়_এই উভয় শ্রেণীর প্রেমের মাবাঁদাঝি আর এক 
প্রকারের প্রেম দেখা যায়, উহাকে বল হয় মাধ্যমিক বা মিশ্র প্রেম । এই 
উভয়বিধ প্রেমের সংশিশ্রণেই মিশ্র প্রেমের কৃষ্টি হয়েছে। এই মাধ্যমিক 
প্রেমের মধ্যে কতটা প্রথম শ্রেণীর প্রেম আছে এবং কতটা বা! দ্বিতীয় শ্রেণীর 
প্রেম আছে তা বুঝে নেওয়াও শক্ত। এট উভয়বিধ প্রেমের সঠিক 
পরিমাপ পরিজ্ঞাত হতে না পারলে উহাদের চিকিৎসা! পদ্ধতি নির্ণর 
করাও দুদ্ধর হয়ে উঠে। ইহ! ছাড়া এই মিশ্র প্রেমের মধ্যে কিছুটা নিউ- 
রেটিক ভাব. এবং কিছুটা বিকৃত প্রেমও থাকে । নিশ্র প্রেমের এই জটি- 
লতার কাঁরণে কন্যাবিশেবের চরিত্রও হয়ে উঠে অতিশয় দুa্ঞেয়। এই 
মিশ্র প্রেমের কারণে মেয়েরা আদলে যে কি চায়, ত! তাঁর। নিজেরাই 
একটুও জানে না বা বুঝে না, ফলে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের শক্ত হয়ে 
উঠে। কখনও হিষ্টিরিয়৷ আদি রোগও এইরূপ মিশ্রণের মধ্যে অংশ গ্রহন 
করে এই মিশ্র প্রেমকে দুর্বোধ্য হ'তে আরও দুর্বোধ্য করে তুলে। 
চিকিৎসকদের এইসব ক্ষেত্রে কন্যাবিশেষের মধ্যে কতটা যৌনবোধ এবং 
কতটা বা প্রেম আছে ত! তো! জ্ঞাত হওয়| দরকারই, ত! ছাড়া এই মিশ্র 
প্রেমের মধ্যে কতটা আছে হিস্টিরিয়!, বিরুত প্রেম বা রোগ, কতট। প্রথম 
শ্রেণীর প্রেম এবং কতটা ধিতীয় শ্রেণীর প্রেম আছে এবং কতটা বা স্বার্থ- 
বোধ আছে, তা’ও বিবিধ রূপ বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান দ্বারা তাদের জ্ঞাত 
হওয়া বিশেষ প্রয়োজন । কথোপকথনের মধ্যে বা মন-বিশ্লেবণ দ্বারা এই 
সব বিষয় পরিজ্ঞাত হরে চিকিৎসকর! তাদের চিকিংসা-প্রণালা নির্ধারণ 
করলে তবেই স্থফল ফলবে। 
/ শান্তিরক্ষকদের প্রথম কতব্য এই নকল মেয়েদের দুর্ব তদের নিকট 
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হ’তে উদ্ধার করে তাদের ত স্কুল পরিবেশে এনে বিবিধ প্রক্রিয়া দ্বারা 
তানের প্ররুতিস্থ ও আত্মন্থ করা--সমাজ, পরিবার ও জাতির কল্যাণের 
জন্যে । 

মনস্তত্বের এই সকল খুঁটিনাটিগুলির পরিজ্ঞান না থাকলে এই সব 
বিষয়ে সফলতা অর্জন করা অসম্ভব । দুর্বৃত্তরা! অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
অসছুনেশ্টে অভিনয় ও ঝাক্চাতুর্য দ্বারা দুর্বলচিত্ত সরল ও অজ্ঞ মেয়েদের 
বিপথে চালিত করে থাকে । এই সময় কোনও কোনও কন্তা রোগিণী 
বিশেবেও পরিণত হয় । প্রায়ই দেখা যায় মেয়েরা দিনসিয়ারলিই ভাল- 
বেসে থাকে, কিন্ধ ছেলেদের মধ্যে থাকে বকামি। এইজন্য মেয়েদের 
মনকে প্রচেষ্টা দ্বার! আত্মস্থ করে ছরব্তিদের প্রতি তাদের আসক্তি যাতে 
আর না থাকে তার বন্দোবস্ত করা প্রতোক সুধা বাক্তিরই অবশ্য 
কতব্য। ৃঁ 

নিয়ে মিশর প্রেমের দৃষ্টান্ত স্বরপ কয়েকটি ঘটনাসুলক উদাহরণ এক. 
তৎসহ উহাদের চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটি চমকপ্রদ কাহিনী 
উদ্ধত করলাম। বিবৃতি এই মিশর প্রেমের একটি এক্ট উদার । 
ইহার মধ্যে উগ্র যৌনবোধ এবং তৎসহ উভয় শ্রেণীর প্রেমই দেখা যাঁয়। 
এই মিশ্র প্রেমের মধ্যে অধিক পরিমাণে আছে প্রথম শ্রেণীর প্রেম এবং 
স্বল্প পরিমাণে আছে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রেম। ইহা ছাড়া উহার মধ্যে আছে 
হিংসা, জিদ্‌ এবং কিছুটা হিটিরিয়। রোগ। 

“আমি অত নঙ্গর বাটার পাশে একট! ‘মেসে’ থাকতাম। কালক্রমে 
পাশের বাড়ির একটি মেয়ের সহিত আমার বন্ধুত্ব গ’ড়ে উঠে। এই 
মেয়েটির বয়স তখন প্রায় উনিশ হবে। এই বিবয়ে তার পনের (১৫) 
বসন বয়ঙ্কা ভগিনীটি আমাদের বিশেষ সাহায্য করতো । নে একাধারে 
পত্রবাহক, উপদেষ্ট। ও পাহীরানারের কাজ করেছে। প্রায় একবৎসর 


অপরাধ-বিভ্ঞান ৪২ 


এমনিভাবে চলে বায়। এক বদর পর হঠাৎ একদিন কনিষ্ঠ ভগিনীটি 
বেঁকে বসে বলে উঠে, ‘নান! অমুকা! আমি আর এমনিভাবে তোমাদের 
সাহায্য করতে পারবে। না । এ বড় 'অন্তায়, এতে পাপ হর। তুমি আর 
দেরি ন! করে বাবার বন্দে দেখা করে সব কথ। খুলে বল।» এর পর 
তারই উপদেশ অঙ্গনারে তার পিতার কাছে গিয়ে আমি বিয়ের প্রস্তাব 
করি এবং তার কলে প্রন্ৃতও হই। এর পর আমি স্বভাবতই নিশ্চেই হয়ে 
পড়েছিলাম ।॥ কনিষ্ঠা ভগিনীটি তখন গোপনে আমার সন্দে দেখা করে 
আমাকে উত্তেজিত করে। সে এই সময় আমাকে বলে, “জামাইবাবু ! 
আপনি পুরুষ 'নন? যান দিদিকে নিয়ে যান, তাকে আপনি বিয়ে 
করুন|” তার দিদিকে সে বলে, “দিদি, তুই কি-সতী নম্‌ ? যা, চলে 
যা, জামাইবাবুর সঙ্গে” আনি তখন আমার এক বন্ধু এবং তার পত্নীর 
[ বন্ধনী ] সহিত পরামর্শ করে তাদের বাড়িতেই বিয়ের বন্দোবস্ত করি । 
রাত্রি তখন দশ ঘটিকা । ট্যাক্সি ক'রে নাপিত, পুরোহিত এবং টোঁপর 
নিয়ে আমি মেয়েটির বাড়ির কাছে বাই । আমার ভাবী প্রিয় শ্তালিকাটি 
তার জ্যেষ্ট। ভগিনীটিকে নিজে হাতে বেনারসী পরায় । তাকে সুন্দর করে 
সাজিয়ে তার কপালে সে চন্দনের ফেঁটা দেয় । কেবলমাত্র এইটুকৃতেই সে 
ক্ষান্ত হয় নি। নে সর্দে করে আমাদের ট্যাক্সি পর্যন্ত পৌছেও দেয়। 
তাঁর পর ছুটে গিয়ে সেই তাঁর মা”কে খবর দেয়, “মা, শিদ্বি এসো, দিদি 
পালিয়ে যাচ্ছে। খবর পেয়ে তার ম| হৈ হল্ল। করে ছুটে আনে, বহু লোক 
এসে ট্যান্সিটা,ঘেরোয়! ক'রে ফেলে, এবং আমি দ্বিতীয়বার গুহৃত হই । 
প্রিয়তমাকে তার ম! আমারই সামনে দিয়ে চুলে ধরে টেনে নিয়ে যায়। 
[ ৮ই আগস্ট, ১৯৩৫ সাল, রাত্রি দশ ঘটিকা ]1৮ 

এর পরে কথিত ছোকরাটি বেপরোয়া হরে উঠে কতৃপক্ষের কাছে 
একটি অত্যনুত দরখাস্ত পেশ করেছিল | ইংরাজি দরপাস্তর কিছুট| অংশ 


৪৩ মি প্রেম 
পুস্তকের শেষে [ ADPendix ] উদ্ধত করে দিলাম । তথাকথিত, অর্থহান, 
অনুরাগ যুবকদের যে কতটা বেপরোয়া ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্ত করে দেয় 
বা দিতে পারে তা এই দরথাস্তটির ভাষা হতে প্রমাণিত হবে । আমি 
যুবকের উকিল ্রীযুক্ত প্রতুল চক্রবর্তীর নিকট শুনেছি যে দরখান্তর্রাকটটি 
সে নিজেই করেছিল । বলা বাহুল্য দরখান্তের ইংরাজি ভাষাটি আমার 
ভাল লাগলেও তাঁর এই বেপরোয়! ভাব আমার ভাল লাগে নি। এই 
ছেলেটির দাবী-দাওয়া যাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত ছেলেটির সহিত 
মেয়েটির বিবাহ হয় নি।. তদন্তের সময় মেয়েটি আদপেই আর এ ছেলে- 
টিকে চায় নি। বরং তার উপরই দে উক্ত ঘটনার জন্যে দোষারোপ 
করেছিলো । কয়েকদিনের মধ্যে অপর আর একটি ছেলের সহিত 
মেয়েটির বিবাহ হয়ে যায়। পাত্রটি সব কথা জেনে শুনেই মেয়েটিকে 
বিবাহ করেছিল এবং আজ পর্যন্ত তারা সুখে স্বচ্ছনেই ঘরকন্না করছে। 
দপখাস্তকারী যুবকটিও পরে অন্তর বিবাহ করে এবং এই বিবাহে তার! 
অস্থী হয় নি। উক্ত কনিষ্ঠা ভগিনীটিরও অন্যত্র বিবাহ হয়েছে এব) 
সেও সুখে ঘরকন্া করছে। 

এইবার এই বিশেষ ঘটনাটির বৈজ্ঞানিক দিকটা আলোচনা করা 
যাক । এই ক্ষেত্রে কনিষ্ঠা কন্ঠাটি নিজেই জানত না যে সেও তার অজ্ঞাত- 
সারেই তারই দিদির ভাবী বরকে ভালবেসেছে। দিদিকে সাহায্য করবার, 
সময় একট স্বাভাবিক যৌন-আকাজ্জা তারও মনের মধ্যে বাসা! বাধছিল- 
অতি সংগোপনে এবং ধীরে বীরে। তার অন্তরের ভালবাসা ও তজ্জনিত' 
ঈর্ষ। সময়ে সময়ে বাইরে এসেও উকি দিয়েছে ; কিন্তু তখনই সে তার 
সেই কু-ভাবকে দাবিয়ে দিয়েছে। 

অনেকের বিশ্বান প্রেম একবার এলে তা স্থায়ী ভাবেই আসে । কিন্ত 
আমার মতে সেটা! একান্ত রূপে ভুল। স্ত্ীজাতির বহু পতির প্রতি 
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স্বাভাবিক একটা আকাজ্ক! [ Polygametic tendency ] আছে। এর 
কারণ সন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আলোচিত হয়েছে। প্রেম বা একনিষ্ঠ 
হচ্ছে সভ্যতার এক অন্যতম দান। কিন্তু তা সত্বেও একমাত্র বিবাহ 
বন্ধনই ইহাকে স্থায়ী করতে বা বাধতে সক্ষম । এই সব বিষয়ে আইনের ভয় 
সকলেই করে থাকে _ত ধর্মীয়, সামাজিক বা রাজকীয় বে কোনও আইনই 
হোক না কেন। আমার মতে, চিন্তা, কর্তব্য, অভ্যান ও অনঙ্তোপায়িতা 
প্রেমিক-প্রেমিকাকে একনি হতে বাধ্য করে থাকে। 

বর্তমান ক্ষেত্রে কথিত বিবাহটি স্বাভাবিক হলে কনিাটি ধীরে ধারে 
তার যুক্তি তর্ক এবং সহনশীল সহজ সঙ্গ দ্বারা তার সেই অজিত অন্তায় 
প্রেম ধীরে ধীরে অপসারিত করতো ; এই ভগিনীপতিটি তার নির্বাপিত- 
প্রায় কামনার পুনরায় ইন্ধন ন! দিলে সে সহজেই সহজ হয়ে উঠতো ূ 
কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে তার সেই স্থযোগ ও সময়ের অভাব ঘটেছিল। 
এর কারণ তার ধারণ! হয়েছিল যে ভবিষ্যতে তার এই বোন-ভগিনাপতির 
সাক্ষাৎ তার আর নাও মিলতে পারে । তাই হঠাৎ তার প্রতিরোধ শক্তির 
হানি বশত শেষ পর্যন্ত সে এই বিবয়ে আর সহজ থাকতে পারে নি । 

যৌনবোধের মধ্যে প্রেম মিশ্রিত থাকলে উহার মধ্যে কিছুটা সৎ 
প্রেরণ! এবং আদর্শও থাকে । এই কারণে হঠাৎ কত ব্যের ডাকে এদের 
স্বাভাবিক হয়ে উঠাও অসম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রে কনিষ্ঠাটি নিজেই 
জানতে| না বে সে নিজে কিচায়। এই প্রেম ধীরে বীরে গড়ে উঠলে 
তাকে একদিনে অপব।রণ করার চেষ্টায় কুফলই ফলে। এইরূপ চেষ্টা 
কোনও মেয়ের নিজের বা তার অভিভাবকদের করা উচিত নয় । এতে 
মন ও দেহ, ছুইই ভেদে পড়ে। এইরূপ ক্ষেত্রে ভালবাসার বৌনরূপকে 
বদলে * প্রকৃত ও অবিমিশ্র প্রেমরধূপে আনার চেষ্ট|কর। উচিত। কিংবা 

*' প্রকৃত ও অবিনিশ্র। 


৪৫ মিশ্র প্রেম 


কৌশলে একপক্ষকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সময়ের হাতেই চিকিৎসার ভার 
ছেড়ে দেওয়া উচিত। ঘে মানুৰ পুত্র পতির বিয়োগ ব্যথা ভুলে গিয়ে 
অন্য পুত্রাদি নিয়ে সুখে থাকতে পারে সেই মানুষের পক্ষে স্বপ্নদিনের 
কোনও বন্ধু বা প্রেগাম্পদকে ভুলে বাওয়। আরও সহজ নয় কি? 
আসলে, এই ধরনের প্রেম প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রায়ই নেরে যায়__কারুর 
সারে একদিনে, কারও ব। পনের দিনে, কারও সারে ছয় মাসে। কিন্ত 
শেষবেশ তা সেরে যাবেই । 

উপরের কাহিনীটি থেকে মেয়েদের আর একটি বিশেষ ধর্ম পরি- 
লক্ষিত হবে। সেটি হচ্ছে মেয়েদের হিংসা ধর্ম । আমার ধিশ্বান যে 
মেয়েরা যখন মরে এবং চিতা থেকে যখন তার ছাই উড়ে একমাত্র তথনই 
দেই ছাইএর সঙ্দে এই হিংসা উড়ে নিঃশেষ হতে পারে । আমি কোনও 
এক ভত্রবরের নারীকে জানি, যে ১২ বঙ্নর পূর্বে তার স্বামীকে ছেড়ে চলে 
যায় । তার স্বামী বহু সাধ্য-সাধনা এবং মামল।-মকদ্দম। করেও তাকে ঘরে 
ফিরিয়ে আনতে পারেন নি। দ্বাদশ বৎসর পর ভদ্রলোক পুনরায় বিবাহ 
কর! শীত্র ভদ্রমহিলা স্বামীর ঘরে এসে হাজির হয়। এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত 
হ’লে ভদ্রমহিলা তার স্বামীকে বলেছিল, “এতদিন তুমি আমাকে 
চেয়েছিলে বলে আমি আসি নি, এখন তুমি আমাকে চাওনা বলে আমি 
এসেছি 1” এই কারণে প্রয়োজনমত হিংসা আনয়ন দ্বারাও মেয়েদের 
নিরাময় করা সম্ভব হয়। তাদের কোনও এক সতীন তে। দূরের কথা, 
মরা মানুষকেও মেয়েরা সইতে পারে না। এমন কি তার! নিজের 
বোনকেও সহ করতে পারে না। এ সম্বন্ধে পরে আলো চন! করা বাবে। 
এক্ষণে, কথিত যুবকটি যদি উভয় ভগ্বীর সহিত উভয়ের অজ্ঞাতসারে 
প্রেমাভিনয় করতো ব! অপরাধমূলক কার্য করতো» ত! হ’লে উভয় 
ভগিনীই নিজেদের প্রভৃত ক্ষতি স্বীকার ক'রেও তার সেই অপকার্ধে 
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সহায়তা করতে কুষ্িত হতো! না। উপরোক্ত কারণেই বোধ হয় এইরূপ 
₹ সম্ভব হয়। আইনজ্ঞদের মতে এইগুলিই হচ্ছে মেয়েদের দুর্বলতা ॥ এই 
সকল দুর্বলতার জন্যেই আইন (7.৮) সর্বতোভাবে তাদের রক্ষার ব্যবস্থ। 
করেছে। 

নিম্নে অপর একট নিশ্র প্রেমের দৃষ্টান্ত দেওয়। হলে।। এই প্রেমের 
মধ্যে সবল্লাধিক ভাগ প্রথম শ্রেণী এবং অধিক পরিমাণ দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রেম 
ছিল এবং ততোধিক ছিল হিট্টিরিয়া রোগ । * 

“কোনও এক বড় ঘরের শিক্ষিত! মেরে একজন বাঙালী গ্যাঙলোর 
“দদে পলারনের সময় ধরা পড়ে; কিন্তু কিছুতেই মেয়েটিকে তার সঙ্গল্প 
হতে নিবৃত্ত করা বার ন|। রাত্রি আট ঘটিকায় মেয়েটিকে আমার কাছে 
হাজির করা হয়। তার বাপ-ম! এবং আত্মীয়রাও সঙ্গে ছিলেন । 
কোনওরূপ যুক্তি তর্কেই মেয়েটির মন নরন হয় না। শেবে আমাকেই 
প্রত্যক্ষ ভাবে তার চিকিতনাতে নামতে হলো৷। মেয়েটির আদল রোগ 
আমি বুঝে নিয়েছিলাম । আমি বে তারই পক্ষে, প্রথমে এইরূপ একট। 
ভাব দেখালাম। তার পর মেয়েটিকে কাছে ডেকে বল্লাম, “ভর কি 
খুকি! আমি নিজে তোমাদের মিলন ঘটাব ; কিন্তু বাবাকে যেন বলে 
দিও না। তবে, তা আমি করবো এই এক শর্তে। তুমি উবাণ 
করলে চলবে না, খাবার আনাচ্ছি খেতে হবে|, মেয়েটি আরও সরে 
এসে অঙ্গবোগের স্বরে আমাকে বললে, ‘খাবো, কিন্ত আপনি তাকে এনে 
দেবেন তো? কাল কিন্ত আনি তাকে দেখবোঁ। কোথায় রেখেছেন 
তাকে? ভুলিয়ে ভুলিয়ে আমি মেয়েটিকে বেশ কিছুই খাওয়াতে আরম্ভ 
করলাম। তারপর তাকে পাশের বরে তার বাপ-মার কাছে বসিয়ে দিয়ে 


* হিস্টিরয়। রোগ সম্বন্ধে পরবতী পরিচ্ছেদে আলোচন! কর। যাবে। 
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এলাম । রাত্রি দেড় বটকায় পুনরায় আদি মেয়েটিকে কাছে ভাকি। একথা- 
সেকথার পর আমি তাকে বললাম, “দেখ খুকি! ভেবে দেখলাম আমি 
নে, বৃহভর স্বাথের জন্য ক্ষু্রতর স্বার্থ বলি দেওয়া উচিত। হদ্ধের সময় 
সীমান্তে যারা প্রাণ দের, তারা কি কাউকে ভালবাসে নি? তারা তাদের 
প্রিয়তমা স্ত্রী, পুত্র» বাপ-মা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব স্বজন, সাধ আহ্লাদ-_ 
সকলকেই তারা পিছনে ছেড়ে আসে। ভুমি ভেবে দেখো, তোমার 
সমাজের, তোমার বংশগোরবের, সবার উপর তোমার কতব্যের কথা; 
মান্মযের কতব্য শুরু একট! থাকে না, প্রিয়তম! ভ্ত্রী বা স্বামী বা 
প্রেমাস্পদের উপর যেমন একট! কতৃব্য থাকে, তেমনি বাপ-মা, পাড়া- 
পড়শী, দেশ এবং জাতির প্রতিও মানুষের একটা কতব্য আছে। একটি 
কতব্য অতিমাত্রায় করতে গিয়ে অপর কতবযগুলিকে অবহেলা কর। 
মনস্তত্ব পরিচায়ক নয়। মানুষ কতদিনই বা বাচে, কিন্তু কতব্য চির- 
কালই থেকে যার) কালই তুমি, তোমার ‘তিনি’ বা আমি মরে যেতে 
পারি। আজ যা তুমি সত্য মনে করছ, কাল হয়ত! তোমার তা মিথ্যা 
মনে হবে। তোমার অনুতাপ আসবে, কিন্তু কেরবার উপার থাকবে 
সা। মনে রেখো একদিন হয়তো ছোক্রাটি তোমায় ফেলে পালাবে । 
কিন্তু খবর পেলে বাপ মা এসে তোনায় বুকে তুলে নিলেও নিতে পারে। 
তোমার এই ব্যবহার বা আচরণ সত্বেও তাঁরা তোমায় ত্যাগ করে নি। 
কিন্তু এই অবস্থায় কি তুমি শান্তি পাবে? গত পাচ বা ছয় হাজার 
বৎসর পূর্বেকার বে পৃত রক্ত ধারা ভীবন পণ যুদ্ধ করতে করতে তোমার 
- পুর্বপুরুষগণ আজও পর্যন্ত বহন করে আনতে পেরেছেন তা কি তোমাতে 
এসেই শেষ হবে? এই ছেলেটিকে কতটুকুই বা জান তুমি? হয়তো 
শেষ পর্যন্ত সে তোমাকে ঠকাবে। আমার এমন অনেক ঘটনা জানা 
আাছে। তুমি তা বদি শুনতে চাও তো বলি শোন। এই ছেলেটিকেও 
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আমি ভালই জাঁনি। তারও অনেক কীতিকলাপ তোমাকে বলবে! । 
তোমার মত এমন একজন ভাল মেহের কোনও ক্ষতি আমি চাই না? 
দেখলাম বে আনার বক্তৃতা মেয়েটিকে বেশ একটু উতল। করে 
তুলেছে। তবে এর মধ্যে অন্ত কারণও ছিল। ইচ্ছে করেই আমি 
মেয়েটিকে রাত্রি দেড় ঘটিকায় ডাকি । অনেকেই জানেন, দিনে কেউ ভূত 
বিশ্বাস না করলেও রাত্রে তারা৷ ত! করে। তার কারণ রাত্রে স্নায়ু, 
তথা মন দুর্বল থাকে । এই কারণে রাত্রে মান্নষের মন বাঁক্-প্রয়োগশীল 
[ 5॥৪৪০5ive] থাকে । এই জন্য রাত্রে মান্থষকে ঘা তা বিশ্বাস করানোও 
সম্ভব হয়। মান্গবের এই ছুবলতার আমি স্ুবোম নিহ। মেয়েটিকে 
পেট ভরে খাওয়ানোর মধ্যেও একটি উদ্দেশ্য ছিল। খুব বেশি আহার 
করলে মন্তিক হতে কিছুটা রক্ত উদরকে স্থপরিচালিত করবার ভন্তে 
উদরে নেনে আসে । এই জন্তে সমধিক রক্তের অভাবে মস্তিষ্কের প্রতিরোধ 
শক্তিও কমে বায় । ফলে মস্তি এমনিই বাক্‌-প্রয়োগনীল [ Suggesive] 
হয়ে উঠে। অর্থাৎ কিনা উহা! একটি ভাল রিসিভার-এ পরিণত হয়। 
এইরূপ অবস্থায় গেয়টি তার মনের গোপনতম কথাও বলে ফেলতে বাধ্য। 
আমি ধীরে ধীরে এই উপায়ে তার মনের প্রত্যেকটি জোট খুলে দিই । এর. 
ফলে সে আসল সত্য উপলব্ধি করতে বক্ষন হর। তাকে নরম সোফার 
শোয়ানোরও একটা কারণ ছিল । নরম সোফায় শুলে স্নায়ুগুলি: 
স্বভাবতই শিথিল [1২০1৪১০] হয়ে পড়ে এবং তখন সে আর তর্ক করতে 
পারে না। রাত্রে মরার গল্প মনে খুব ফলপ্রদ হয়ে থাকে । তাই তাঁকে 
মরার কথাও আমি শুনাই | এইবার আশু ফল ফলেছে বুঝে আমি তাকে 
জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আচ্ছা খুকি ! মালুব কি ভালবাসে থানিকট। কাচ! 
মাংস, হাড় গোড়, জামা কাপড়কে_-ন! মানুষের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও গুণা- 
“গুণকে যে গুণাগুণ বা বে লাবণ্য তোমাকে মুগ্ধ করেছে, সেইগুলি 


/ 
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আর একটি ছেলেতে পেলে তোমার আপত্তি কি?” * এইরূপ আরও 
কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর দেখলাম মেয়েটির কঠিন মন কাদার মতন 
হয়েছে। আনি তাড়াতাড়ি পাশের ঘর থেকে তার শিশু ভ্রাতাটিকে এনে 
তার কোলের উপর বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘এটি এখানে কে বলো 
তে ? তুমি চিনতে পার একে ?” মেয়েটি এইবার কেঁদে উঠে ভাইটিকে 
বুকে জড়িয়ে ধরলো । অবস্থ! অনুকুল বুঝে সঙ্গে সঙ্গে আমি তার মাও 
অন্ত বোনেদেরও তার কাছে এনে দিলাম। মেয়েটি এইবার মার পায়ের 
কাছে আছড়ে পড়ে কেঁদে উঠে বললো, “আমায় তোমর! ক্ষমা কর মা। 
আনি অন্যায় করেছিলাম, আর কক্ষণ অবাধ্য হব না ।' এতো! সহজে যে 
গোলযোগ মিটবে তা কেউ আশ! করে নি । মেয়েটির অভিভাবক খুশি 
হয়ে আমাকে বললেন, ‘আপনি বেশ বোঝাতে পারেন তো স্যার? সন্ধ্যার 
দিকে একবার করে যদি আসেন আমাদের বাড়িতে তো৷ কৃতজ্ঞ থাকব। 
কিছুক্ষণ ধরে মেয়েটিকে আপনি বুঝিয়ে আঁসবেন।” দেখলাম, অভি 
ভাবকটি একবার যে ভুল করেছেন, সেই তুলই তিনি পুনরায় করতে চান। 
তার মেয়ের মন এখনও তিনি বুঝতে পারেন নি। আমি তাকে আড়ালে 
ডেকে মেয়েটিকে তাড়াতাড়ি পাত্রস্থ করার সুপরামর্শ দিয়ে বললাম, 
“আচ্ছা! দেখব যদি সময় পাই ওখানে যেতে চেষ্টা করা যাবে । যাবার 
আগে মেয়েটিও আমার কাছে এসে আমার হাতথানি চেপে ধরে অনুরোধ 
করে আমাকে বললো, “সত্যি যাবেন কিন্ত । আপনি রোজ আসবেন»আঁমি 
কথ দিচ্ছি যে খুব ভাল ভাবে থাঁকৰ আমি ।* বুঝলাম মেয়েটির ভালবাস। 
বা ফ্যাসনেশন মোড় ঘুরতে শুরু করেছে।” 


2২% এই সব কথাগুলি বলার সময় লক্ষ্য করতে হবে যে মেয়েটি কি ভাবে স্ইেগুলি 


নিচ্ছে বা ভাতে 7920৮ করেছে_-এই থেকে বুঝে নেওয়া যায় যে মেয়েটির প্রেমের আনল 
হুরূপ কি? প্রেমের আসল শ্বরাপ অগ্ঠরূপ বুঝা মাত্র চিকিৎসাকে কার্যকরী করার জন্যে 
শুষোজ্য বাক্যবিস্তাসও তদনুরূপ ভাবে বদলে নিতে হবে। 

অপরাধ (৩য়)--৪ 
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এইরূপ বহু অঘটন নানা কারণে প্রতিনিয়তই প্রতিটি দেশেই ঘটে 
থাঁকে। কিন্ত অবস্থা বুঝে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কোনও অভিভাঁবকই 
যথা সময়ে করেন নি । এতক্ষণে এই সম্বন্ধে আরও একটি দৃষ্টান্ত এইখানে 
দেওয়! যেতে পারে। 

আমার কোনও এক বন্ধু বিয়ের পর জানতে পারেন বে তীর স্ত্রী অপর 
একটি ছেলেকে ভালবাসে । বন্ধুটি আরও আবিকার করেন বে তার স্ত্রী 
সদাসব দাই উক্ত ছেলেটির কথ। ভাবে । এ সম্বন্ধে আমার বন্ধুবর 
আমার পরামর্শ নেন। আমি তখন তাকে এইরূপ পরামর্শ দিই । আমি 
তীকে বলি, “দেখো, এখন নে তোমার স্ত্রী । তাকে রক্ষা করার ভার এখন 
তোমার । এখন দুইটি মাত্র উপায় এখানে আছে । একটি উপায় ভচ্ছে 
মেয়েটিকে ভুলিয়ে রাখা এবং কথিত ছেলেটি ৰাতে কখনও তার নজরে 
না জানে লে সন্বন্ধে লক্ষ্য রাখা । এই উপায়ে তার মনের বিকার সার! 
সময় সাপেক্ষ এবং তাতে তাঁর স্বাস্থ্যের হানিও হ'তে পারে । তবে একদিন 
সেরে সে উঠবেই। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে এই বে ছেলেটিকে ভাইএর 
মত করে কাছে ডেকে আনা । ছেলেটি বদি কুমতলবী না হয়, কো 
এইটেই হবে সনাচীন ; এতে, স্ৃকলও ফলবে অল্প সময়ে । স্বামীর 
উদ্দারতায় স্ত্রী মুগ্ধ হবে। এ ছাড়া পাশাপাশি তুলনা করবার স্থষোগ 
পেয়ে স্বামীর দিকেই দে বেশি ঝুঁকবে এবং কথিত ছেলেটিকে সে 
ভাইএর মতোই ভালবাসবে । মনে রেখো যে,ভালবাস। বোনের উপর, স্ত্রীর 
উপর,কিংবা বান্ধবার উপর-_বার উপরই হোক না কেন, আনলে ভিনিসট। 
একহ থাকে । অর্থাৎ কিন! বিষয়বস্তু বা কাইগু, থাকে একই, তফাৎ 
যা কিছু তা ডিগ্রির বা গুরুত্বের। ডিগ্রি কম হলেই ন্ত্রার ভালবাস! 
বোনের ভালবাসা হয়ে উঠে! এই ভাবে ভালবাসার রূপান্তর ঘটান 
খুবই সহজ। তুমি এই দিক দিরে অগ্রসর হও ।» আমি তাকে আরও 


৫১ মিশ্র প্রেম 


বলি, “দেখ ভাই ! তোমার বাগানে বদি গোলাপ ফুল ফুটে, ত! দেখবার 
অধিকার সবারই আছে। পথিক পথ চলতে চলতে তা দেখবেই। 
তোমার সর্দে বদি তার ঘনিষ্ঠতা থাকে তে! দে বাগানে ঢুকে কুলের কাছে 
আসতেও পারে । তবে সে বদি ছুলটা তুলতে চায় বা! নষ্ট করে তা হলে 
অবশ্য তুমি বলবে, ‘আমার অধিকারে তুমি হস্তক্ষেপ করতে পার নাঃ 
[লুক হিয়ার, ডোন্ট, ইউ এন্ভ্রৌচ. আপ অন্‌ মাই রাইট ]। মনে রেখো 
কপণের ঘরেই বেশি চুরি হয়। নর্দমীর ফুটা বুজিয়ে ও জানালার খড়" 
খড়িতে পুডিং লাগিয়ে বিবাহিত স্ত্রীকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখে 
তারাই যাদের কিন! নিজের উপর বিশ্বাস আদৌ নেই । 
চিকিৎস প্রণালী নির্বাচন খুব সাবধানে করা উচিত। ভুল হলে 
সর্বনাশ হ'তে পারে । কোনও একটি ছেলে একটি মেয়েকে জীবন- 
সঙ্দিনীরূপে ন! পেয়ে আত্মহত্যার প্রন্নাস 'পার়। দে একটি উচ্চন্থান 
থেকে লাফিয়ে পড়েও মরে ন!। তবে তার হাতে পায়ে ফ্রাক্চার হয়। 
বহুদিনের চিকিৎসার পর সে আরোগ্য লাভ করলেও 'চলবার ক্ষমতা 
ভার থাকে নাঁ। বাঁড়ির চাকর ঠেলা-গাড়ি করে তাকে বিকালে বেড়িয়ে 
, আনতো। ইতিমধ্যে উক্ত মেয়েটির অন্য এন স্থানে বিবাহ হয়ে যায় 
এবং দে এতে! সব ব্যাপার জানতেও পারে না। পাড়ার লোকে ঠাট! 
করে কথিত ছেলেটিকে অষ্টাবন্র মুনি বসতো | একদিন প্রসঙ্গক্রমে 
মেয়েটির স্বামী সেই মুনিবরের কথা স্ত্রীকে জানায়! সব কথা শুনে 
মেয়েটি উৎসাহিত হয়ে বলে উঠে, “তাই নাকি? চলো না বাদরটাকে 
একদিন দেখে আসি 1? এইখানে পতি-দেবতা একটা ভুল করেছিলেন ॥ 
চিনি বুঝতে পারেন নি তীর স্ত্রীর আস মনের কথা। এইরপ ভুলের 
ফল কত বিষময় হ'তে পারে তা নিম্নের বিবৃতিটি পাঠ করলে 


বুঝা যাবে। 


অপরাধ-বিজ্ঞীন i ৫২ 


“বিয়ের অনেকদিন পরে আমনি জানতে পারি বে আমার ভ্ত্রী কোনও 
একটি ছেলেকে ভালোবানতো। আমি এও শুনি আমার সঙ্গে তাকে 
তাঁর অমতেই বিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ আমার প্রতি তার ব্যবহারের 
মধ্যে কোনওরূপ ত্রুটি পাই না। একদিন কথায় কথায় কথিত ছেলেটি 
সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে এইরূপ 
বলে উঠে, "স্বার্থপর পুরুৰ! নিশ্চিন্ত থাকো । দেহের দিক থেকে কোনও 
অঘটন ঘটে নি, তবে মনের দিক থেকে তা ঘটেছে ৷? এইবার নিশ্চিন্ত 
হয়ে আমি তার মনের দ্রিকে নজর রাখি জিজ্ঞাসা করলে স্ত্রী বলতেন 
যে মিন তার ঠিক আছে। পুরানো কথা তিনি ভুলে গেছেন” কিন্ত 
আমি তা বিশ্বাস করি না, এবং বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ ও করি। শেষে 
মিথ্যে ক'রে তাকে জানাই যে ছেলেটি মারা গেছে । কয়েকদিন মনমরা 
ভাবে থেকে আমার স্ত্রী পুনরায় সহজ হয়ে উঠেন এবং আমিও নিশ্চিন্ত 
হই। একদিন সিনেমায় আমাদের সন্দে দে ছেলেটর দেখা হয়ে যায়। 
আমার স্ত্রী বুঝতে পারেন বে আমি মিথ্য| বলেছি। পরের দিন সকালে 

‘ উঠে দেখি, আমার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন ।» 


প্রেম রোগ ও হিসৃটিরিয়। 


প্রেম রোগ একটি রোগ বিশেব। কোনও অবস্থাতেই ইহাকে প্রেম 
বলা বায় না। এই রোগের উপশমের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমও অন্তত হয়। 
ইহা একপ্রকাঁর মানসিক রোগ ॥ কেহ কেহ ইহাকে চিন্তা রোগও বলে 
থাকে। এই বিশেষ চিন্ত। বা ইচ্ছা সময় সময় 'অত্যন্তরূপ পীড়াদায়ক হয়ে 
উঠে। মানুষের তখন মনে হয় আকাক্তিত বন্ বা ব্যক্তিকে পেলেই 


রি প্রেম রোগ ও হিস্টিরিয়া 


বুঝি সে শান্তি পাবে। এই রোগ সেরে যাওয়ার সঙ্দে সেই কিন্তু রোগী 
বা রোগিণীর মন হ'তে এই অন্তায় ইচ্ছা অকম্মাৎ বিদুরিত হয়ে যায় । এই 
কারণে প্রায়ই দেখা গেছে বে এই ধরনের রোগ প্রন্থত প্রেম কখনও 
স্থায়ী হয় নি। এই রোগ অত্যন্তত্ূপ উৎকট হ’লে উহাকে আমরা 
হিষ্টিরিয়া বলে খাকি। এই হি্টিরিয়া রোগ হ'তে এদেশের মেয়েরা নানা 
কারণে প্রায়ই ভুগে থাকে। এই জন্য এই হিট্টিরিয়া রোগের এইবার 
বিশেষ ব্যাখ্যা করা যাক্‌। 

প্রেমের উন্মেষ থে প্রর্কারেরই হোক্‌ না কেন, প্রেম মাত্রের মধোই 
আমর! কম বেশি হিট্টিরিয়। রোগের মিশ্রণ দেখি । কিন্তু এমন রোগিণীও 
দেখা বায় যার মধ্যে উপরি উক্ত কোনও প্রকার প্রেম * লেশ মাত্রও 
থাকে না। এইরূপ অবস্থায় রোগিণী পুরামাত্রায় হিস্টিরিয়। রোগেই ভুগে 
থাকে। হিষ্টিরিয়। রোগাক্রান্ত হলেই যে মানব সব সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে 
বা হাত-পা ছু'ড়তে থাকে তা নয়। ভবে বেশির ভাগ সময়ই তারা সজ্ঞানে 
থাকলেও ব্যবহারে থাকে তাঁরা অজ্ঞান বাঁ অবুঝ। মেয়েরাই, বিশেষ 
করে ১২ হতে ২০ বৎসর বয়স্ক মেয়েরাই এই রোগে অধিক ভুগে থাকে। 
এইক্সপ অবস্থায় মেয়েদের কোনও ব্যক্তি কিংবা কোনও বস্তুর উপর 
অস্বাভাবিকরূপ বেণাক পড়ে। সাময়িক ভাবে রোগিণীর মধ্যে তখন দেই 
বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুটিকে পাবার জন্যে একটি দু্দমনীয় ইচ্ছা জন্মায়। 


* হু ও স্থায়ী প্রেম সর্বদাই স্বার্থপূর্ণ হয়ে থাকে । এর নখো মা 
থাকে কতব্যি॥ এর! শুধু গড়ে, কিন্তু ভাঙে ন!। এর মধ্যে শ্বার্থমমন্বয়ও দেখা যায়। 
এমন অনেক মেয়ে আছে যার! মাত্র এমন একটি ছেলেকে পাকড়াও 195 

!কি’ন| গাড়ি ও বাড়ি আছে এবং বেতন পাঁচশতের উত্বে“। এই মেয়েরা নিজেদের স্বার্থ 
সম্বন্ধে সচেতন থাকায় তার! কখন ঠকে ন! বা কষ্টও তার! পায় না। 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৫৪ 


এই বিশেষ ইচ্ছা এক্টি নির্দিষ্ট সময়ের বা পিরিয়ড-এর পর আপনা 
হতেই তিরোহিত হয় এবং রোগিণীও সেরে উঠে। সাধারণত এই 
রোগ ৯, ১৯ বা ২১, ৫; এবং ৯১ দিন পরে সেরে যায় । কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে [ কদাচিৎ] নয় নাস, এমন কি তিন বৎসর পর্যন্ত এই 
রোগ থাঁকে। তবে প্র সময় এর উগ্রতা অত বেশি থাকে না। এই 
রোগের প্রধান লক্ষণ উন্মাদনা, দাম্তিকতা, নৈতিক অসাড়তা, নির্লজ্জ 
মিথ্যাভাবণ ও গৃহত্যাগের ইচ্ছা। কুমারী ও বিবাহিতা উভয় নারীগণই 
এই রোগে সমান ভাবে ভুগে থাকে । অনেক সময় কন্ঠাগণের ফিজিও- 
নমি বা আকুতি পর্যন্তও বদলে গিয়ে থাকে । প্রেমোনুখ নীরোগ 
কন্যাগণ প্রেমে পড়লেও সকল সময় তারা লঙ্জা-সরম হারায় না। অনেক 
সময় তারা গৃহ ত্যাগ করে বটে, কিন্ত ধরা পড়ার পর, অভিভাবকদের 
দেখে, ভারী ভয় পায়, কীদে এবং বিশেষ ভাবে লজ্জিত থাকে । জাতি- 
ভেদের কথ! বাদ দিলে তারা সাধারণত রূপ ও পয়সার দিক হ”তে ভাল 
ছেলেদেরই উপর তাদের প্রেম স্কপ্ত করেছে । এই জন্ত তাদের নিরাময় 
করাও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। অন্ত কাউকে পরে বিবাহ করলেও মনের দিক 
হ'তে নিরাময় হ'তে তানের সময় লাগে; কিন্ত ছিস্টিরিয়। বা হিন্টিরিয়া- 
প্রেম সম্বন্ধে এই কথা বল! চলে না। এই অবস্থায় [ রোগে ] কন্যাগণ 
সাধারণত অভাবনীরভাবে অপাত্রে প্রেম নিবেদন করে, শুধু তাঁই নয়, 
নিঃশেবে তার! নিজেকে মূর্খের মত বিলিয়ে দিতেও প্রস্তুত থাকে । এই 
সময় কেহ তাদের এই অপকার্ধে বাধা দিলে সেই ব্যক্তি অতি বড় 
আত্মায় হলেও কন্ঠাগণ তীর বিরুদ্ধেই কুৎসা! রটিয়ে থাকেন। কপ্ঠাটি 
তখন অসম্ভব অসম্ভব কথ! বলতেও পেছপাও হয় না, যথা__প্দীদারও, 
আমার উপর ঝোঁক ছিল, মামাও আমাকে চেয়েছিলেন।” “বাবা 
আমাকে দিয়ে পয়সা উপায় করাতে চান।” “ও আমাকে বাচিয়েছে, 
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তাইতো ওদের এতো রাগ,” “পেটে আমি সন্তান ধরেছিলাম, মা সেটা 
নষ্ট করে দিয়েছে; আমি কত কীদলাম ও পারে ধরলাম, কিন্তু তিনি 
শুনলেন না” ইত্যাদি । এ ছাড়া তার আকাজ্ফিত ব্যক্তিটির বিক্ুদ্ধে 
একটি মাত্র কথা কেহ বললেই বন্তাগণ তখন তার উপর ক্ষেপে উঠে গাল 
পেড়ে তাকে তেড়েও আনে । : পূর্বেকার ন্র্থভীব, কত ব্যপরায়ণ, 
লাজুক মেয়েটির মধ্যে এইরূপ অদ্ভুত পরিবর্তন দেখে সকলে অবাক হয়ে 
যায়। উপরি উল্লিখিত পিরিয়ড, ব! সময়টুকু পার হয়ে যাওয়া মাত্র কি্ত 
মেয়েটি আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠে। এই সময়ে তার সলজ্জভাব ফিরে 
আসে এবং সে অনুতপ্ও হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পূর্বের কথা তাঁর 
আর মনেও পড়ে নি। এইরূপ রোগাক্রান্ত কন্ঠাগণকে কোনও কিছু 
বুঝাবার চেষ্ট। করা নিরর্থক। এইরূপ অবস্থায় তাকে ঘুমের গধধ দিয়ে 
ঘুম পাড়ানো উচিত এবং তার উপর কড়া নজর রাখা উচিত, যা’তে 
করে কিনা সে পালাতে ন৷ পারে। নির্ধারিতকাল বাঁ পিরিছডটু কু 
পর্যন্ত তাকে আটকে রাখা সবিশেষ প্রয়োজন । অনেক সময় আ'যাসিড, 
পিক্‌রিক্‌ এবং ইণ্নেশিয়| ৬ বা অনুরূপ কোনও উধধ সেবন করালে এ 
পিরিয়ডের সময় বা কালের হ্রাসও ঘটে থাকে_এবং উহা কন্যাকে সহজে 
নিরাময্ও করে দিয়ে থাকে। হোমিওপ্যাথী পুস্তকাদিতে এই বিশেষ 
রোগের উপসর্গ সকল বধিত হয়েছে পাঠকবর্গকে এইগুলি আনি পড়ে 
দেখতে অন্তুরোধ করি । একমাত্র স্নায়ুর উপর প্রযোজ্য উধধই এই রোগে 
কার্যকরী হয়। এই সকল চিকিৎসা পুস্তক হ'তে কিছুটা অংশ পুস্তকের 
শেষ ভাগে সন্নিবেশিত হলো» Appendix—B দ্রষ্টব্য । এই . 
রোগের দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি বিশেষ ঘটনা নিয়ে উদ্ধৃত করলাম । এই 
বিকৃতিটি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য । 

“আমি একজন ধনীর সন্তান, শুধু তাই নয়, কোলকাতার একজন 
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শানজাদা লোক। একটি মাত্র কন্যা আদার । ধনীর ছুলালী, অতি 
সন্তৰ্পণে একে মানব করেছি। মোটরে ভিন্ন দে কখনও রাস্তায় বেরোয় 
নি। বে বেরান্তার ওপারের পেট্রোলের দোকানের সামান্য কর্মচারীটিকে 
ভালবাসবে তা কল্পনারও বাইরে। নে ভিন্ন জাতের ছেলে, শিক্ষা দীক্ষা - 
কিছু নেই, টিনের বাড়িতে থাকে । হঠাৎ তার একটা প্রেমপিপি আমার 
হাতে আসে। আমি সকল সমাচার অবগত হই। রাত্রে সেদিন 
আমার ঘুম হয় না। দেড়টা পর্যন্ত ওৎ পেতে বসে থাকি । হঠাৎ 
দেখি যে মেয়ে আমার বাপের বিপুল এখর্য ত্যাগ করে একবন্তে বাড়ি 
থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তখনই তাকে আমি আটকে ফেলি । মেয়ের 
আমার সে কি আছ্ড়ানি, কি ভীষণ তার কাতরানি। থেকে থেকে সে 
আছড়ে পড়ে, আর অজ্ঞান হয়ে বায়। ফুঁপিয়ে ফু'পিয়ে কাদে, আর 
সে বলে উঠে, ‘ওগো আনি তোমাদের পায়ে পড়ি, তোনরা আমাকে 
মুক্তি দাও। আমি তোমাদের কেউ নই» এই শুনে চোখ দিয়ে 
আমার জল পড়ে। এত দিন ধরে বাকে বুকে ঝরে মানব করেছি, সে 
কিনা বলে, বে “আমি তোমাদের কেউ নই।” দূর থেকে দেখা ও কথা 
কওয়া ছাড়া অন্ত কোনও ঘণিষ্ঠতা তাদের হয় নি। ক্ষণিকের তাদের 
এই আলাপ, তার শক্তি এত বেশি ! সাত আট দিন একই ভাবে কেটে 
যায়। রাত্র জেগে আমরা পাহারা দিই । শেষে নাচার হয়ে আমার 
এক বন্ধুকে ডেকে আনি। বন্ধুটি আমার একজন পুলিশ অফিনার ৷ 
অভয় দিয়ে তিনি আমাদের জানালেন, ভাববার কিছুই নেই, এ নিছক 
হিষ্টিরিয়া রোগ। এইরূপ কেইন্‌ অনেক দেখেছি। এ একটি টিপিক্যাল 
সাপ্রেসড, টাইপ, অব. হিন্টিরিয়া মাত্র। হিট্িরিয়া হলেই বে সকল সমর 
হাত-পা ছুঁড়ে তা নয়। এক-একজনের এক-একটি লোক বা গ্রিনিদের 
উপর বেশাক আসে । বাংলা ভাষায় একেই বলে বাই” । এর ঝোক 
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পড়েছে এই ছেলেটির উপর।* এ রোগ পুরা ৬১-দিন নেবে, তার পর 
ধারে ধীরে সেরে উঠবে । ইতিমধ্যে আমিও দেখব যাতে ছোকরাটি এই 
বাড়ির ত্রিসীমানায় না আসে । পুলিশ বন্ধুটি এও জানালেন ঘষে, তিনি 
কালই ছোকরাটিকে শায়েন্ত। করবেন। তার শে কথাটা ঘুমন্ত অবস্থায়ই 
মেয়ের কানে গেল। ছুটে এসে বন্ধুর পা জড়িয়ে ধরে সে বলে উঠলো, 
“ওঁকে কিছু বলবেন না, সব দোষই আমার।” মেয়ের আমার তদ্গত, . 
তদ্ভাব, তদ্চিত্ত অবস্থা । লজ্জায়, ক্ষোভে ও অপমানে আমি নু হয়ে 
উঠলাম। পুলিশ বদ্ধুটি আমাদের পরামর্শ, দিলেন, কোন রকমে ওর 
উপর অত্যাচার করবেন না, বরং মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে রাখবেন । সবাই 
যেন মিষ্টি কথা বলে, একেবারেই ও প্রকৃতিগ্থ নয়। এর এই রোগ হঠাৎ 
উগ্র হয়ে উঠেছে। এখন ৬১ দিন পর্যন্ত মেয়েটি আয়ত্তের বাইরে 
থাকবে। কোনও কোনও সময় ছয় মাদও নিতে পারে। ৬৯ দিন 
পর্যন্ত আপনারা সাবধানে অপেক্ষা করুন। রাত্রে একে বেন ভাত 
দেবেন না। খাগ্ভ পরিবত নেরও [ Diet change ] প্রয়োজন । বথা- 
ক্রমে ঠাণ্ডা ও গরম জলে ক্নান, মেদাজ বা৷ মালিশ, থাগ্য নিয়ন্ত্রন ও ডাইভারধন্‌ 
বা অন্তমনক্কত এবং ব্যায়াম দ্বারাও এই রোগ সেরে যায়। তবে এই 
ক্ষেত্রে অতটার প্রয়োজন হবে না। সকালে একে লেবুর রস খাওয়াবেন, 
কিছুটা রাশিয়ান টি’ও, ঘুমের ওধধেরও দরকার। পুলিশ বন্ধুট খুকির 
বাক্স তল্লাস করে কয়েকটি বই এবং কয়েকটি চিঠিপত্রও বার করেন। 
ধনীর ছুলালীরা গরীব ছেলেকে বিয়ে করে গাছতলায় এনেও থে স্থথে 


ee ———_— 
এ এদের দেখলে 


* প্রায়ণঃ এই ঝেশীক এমন উগ্র ও করুণাস্মক হয়ে উঠে বে, এই সম 
মন সহানুভূতিতে ভরে উঠে। এই সময় এদের আছড়ানি দেখলে মনে হয়_“যাক্‌, ওর 
সঙ্গেই চলে যাক্‌, এ যে আর সহা করতে পারি ন!" এই সময় কন্যাগণ আহার নিদ্রাও 
ত্যাগ করে থাকে । এই নমর তাদের নানান একটু জল থাওর়ানও হুর হয়ে চঠে। 
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থাকে তা এই বইগুলিতে বণিত হয়েছে। ও কথিত বদ ছোকরাটিই এ 
বইগুলি খুকিকে পাঠিয়েছিল । বন্ধুবর এই বইগুলি সরিয়ে নিয়ে সেই 
স্থলে অপর কয়েকটি পুস্তক রেখে বান। এই পুস্তকগুলিতে গরীবের 
ঘরের অনেক ছুঃখ-ছুর্দশার কথা বর্ণিত ছিল। ৬১ দিন পরে দেখলাম যে, 
মেয়ে আমার ধীরে ধীরে সেরে উঠছে। পুরানো কথার উল্লেখে সে এখন 
লজ্জিত হয়। বাড়ির কাছে ছোঁকরাটিকে দেখাণাত্র সে নালিশও জানায়। 
সে এখন সৎপাত্রে পাত্রগ্থ এবং সুখেই সে ঘরকন্ন! করছে ।”৮ 

এই ৬১ দিনের মধ্যে কথিত ছোকরাটি মেয়েটিকে হরণ করতে সক্ষম 
হলে সে তাকে নিশ্চয়ই নষ্ট করতো। এই ৬১ দিন পর্যন্ত মেকেটিও তার 
অনুগত থাকত» কিন্তু এই ৬১ দিনের পরে মেয়েটির মোহ কেটে যেত। 
বাধ্য হয়ে, হয়ত তখন সে ছেলেটির কাছেই থেকে বেত, কিংবা যেত না) 
কিন্ত একটা অভাবনীয় অন্থুশোচনায় সে আজীবন দগ্ধ হ’ত। নির্ধারিত 
কাল অর্থাৎ ৬১ দিন শেষ হবার পূর্বেই তাঁকে উদ্ধার করলে তার আচরণ 
থাকত পূর্বের মতই ; কিন্ত ৬১ দিনের পরে সেই একই মেয়ে অপহারকের 
বিরুদ্ধে বিবৃতি দেবে । সে এই সময় বুঝে নেয় যে তার দুর্বলতার স্থযোগ 
নিয়ে অপহারক তার কি সর্বনাশ করেছে। তার মধ্যে তখন প্রতিশোধ- 
স্পৃহা বা প্রতিহিংসা বৃত্তি জেগে উঠে। এই প্রতিহিংসা তদন্তের বিশেষ 
সহায়ক হয় এবং এই জন্যে সহজেই অপরাধীকে জেলে পাঠান বায়। 
এইজন্য ৬১ বা ৯১ দিন পৰ্যন্ত রেসকিউ গোম বা কোনও আশ্রমে * 


* এই সময় বাপ-মার হেপাজতে এই নকল মেয়েদের ছেড়ে দিলেও সফল ফলে 
খাকে। জন্মাববি যাদের কাছে মানুষ হয়েছে তাদের হেপাজতে আরও কিছু দময় এদের 
ছেড়ে না দেওয়ার মধ্যে কোনরাপ যুক্তি থাঁক্তে পারে বলে মনে হয় না| আইন যদি 
সতাই সমাজের মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি হয়ে থাকে ত! হলে অভিভাবক ও নিকট আত্মীয়দের 
এই সব রোগী মেয়েদের মনের গতি ফিরিয়ে আনবার সময় এবং সুযোগ দেওয়া সবতোভাবে 
কর্তব্য ননে হর 
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রাখার পর তবে মেয়েদের কোর্টে পাঠান উচিত। হিন্টিরিয়া্রস্তা মেয়েদের 
সম্বন্ধে ইহা বিশেবরূপে প্রয়োগ হলেও সকল মেয়ের পক্ষেই এ কথা 
সমান ভাবে খাটে । এই আশ্রমে এমন অনেক মেয়ে থাকে যাঁদের 
ভালবাসার নামে দ্র্ৃত্তরা পথে বসিয়েছে । এদের কাছ থেকে এইরূপ 
ভালবাসার শেষ পরিণাম সঙ্বন্ধে তাঁরা অবহিত হয়ে থাকে । এদের 
অভিশপ্ত জীবনের করুণ কাহিনীগুলিও এদের পূর্ব মত পরিবর্তনের 
সহায়ক হয়ে উঠে। 

আশ্রমে এসে তারা বুঝে যে তাদের বাপ-ম1 তাকে আশ্রয় না দিলেও 
অন্তত এইখানে এদের একট! আশ্রয় আছে। এই ভাবে তাদের মনের 
নিরাশ্রয় ভীতি দুর হয়ে বায় এবং এর! বুঝে তারা আশ্রয়হীন হলেও 
স্বাধীন ভাবে থাগ্যনংস্থান করতে সক্ষম । এমন অনেক কন্য। আছে যার! 
মাত্র একটা আশ্রয় চান । কেহ বা চায় তাদের নির্কুশ স্বাধীনতা ৷ আদ্বাদিত 
স্বাধীনতা কেহ কেহ ধরে রাখতেও চেয়ে থাকে । এই আশ্রম তাদের 
সফল ভয় ভাবনা দূর করে তাদের আত্মস্থ করে দেয়। এই সময় তারা 
এও বুঝে যে স্বসমাজে ফিরবার পথ তাদের একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায়নি ।' 

তথ্য তালিকা হ’তে প্রমাণিত হবে যে, কিছুদিন আশ্রমবাসের পর 
কিংব। পিতামাতার আশ্রয়ে কিরে গিয়ে এই 'সৰ মেয়ের মত সম্পূর্ণরূপে 
বদলে তো গেছেই, তা ছাড়া তাদের পূর্ব প্রেমাস্পদের বিরুদ্ধে অনাবিল 
ভাবে সত্য-মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেও তারা এ’সময়ে পেছপাঁও হয়নি। এই 
একটিমাত্র তথ্য হ'তে প্রমাণিত হবে যে আসলে ও সব মেয়েরা সাময়িক 
ভাবে রোগগ্রন্তই হয়ে থাকে । এই কারণে কোনও অবস্থাতেই তাদের 
পূৰব প্রেনাম্পদের হেপাজতে ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। 

এই হিষ্টিরিয়া-প্রেমের অপর একটি কাহিনী নিয়ে উদ্ধত করে বর্তমান 
পরিচ্ছেদটি শেব করা বাঁক। যৌনবোধাত্মক প্রেমহীন হিস্টিরিয়ার 
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ইহ একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ । বটনাটি এই সম্পর্কে বিশেষরূপে প্রণিধান- 
যোগ্য । 

কোনও এক সাহিত্যিক যুবক কোনও এক সম্পাদক ভদ্রলোকের 
বাটীতে সাহিত্যসেবার অজুহাতে মেলা-মেশা করার সুযোগ পার। 
কিছুদিন যাবৎ গোপন প্রচেষ্টার দ্বারা যুবকটি সম্পাদক মহাশয়ের অনুঢ়! 
কন্তাটিকে হিস্ট্রিক করে তুলতে সক্ষম হয়। এর পর মেয়েটি নিজেই 
আত্মীয়বর্গের অগোচরে গৃহত্যাগ করে বুবকটির সহিত মিলিত হয়, এবং 
পরে মেয়েটির ইচ্ছান্যায়ী ছেলেটি তাকে কোন এক বন্ধুর সাহায্যে বিবাহ ৪ 
করে। অবশ্য নানা সামাজিক কারণে এই বিবাহ আইনদদত হয় নি। 
পুলিশ মেয়েটিকে যুবকটির গৃহ হতে উদ্ধার করে, কিন্ত মেয়েটি কিছুতেই 
ছেলেটিকে ছাড়তে চায় না। তার এই সদর ঘন ঘন ফিট হতে থাকে 
এবং জ্ঞান হওয়া মাত্র সে পিতামাত। 'আত্মীয়বর্গ সকলকেই গাল পাড়তে 
থাকে; কিন্তু পরক্ষণেই আবার পিতার গল! ধরে কেঁদে উঠে বলে, 
“বাবা ! তুমি আমাদের বাবা হবে না? আমাদের তুমি ক্ষমা করবে না?’ 
ছেলেটিও মেয়েটির উপর দাবি ছাড়তে অস্বীকার করে। ছেলেটি বার 
বার করে সকলকে জানাতে থাকে, মেয়েটিকে তার কাছ থেকে নিয়ে 
গেলে সে বাঁচবে না, এবং সে এও বলে যে এর চেয়েও তাকে হত্যা 
করা ভাল হবে ইত্যাদি । মেয়েটির পিতা অতি কষ্টে মেয়ে- 
টিকে গৃহে আনতে সক্ষম হয়। প্রায় বালতি তিনেক জলের সাহায্যে 
ক্রন দিয়ে ঘসে তার মাথার সি'দুরট!ও তিনি উঠিয়ে ফেলতে পারেন 
আমি বেশ বুঝতে পারি বে মেয়েটি এক উৎকট হিপ্টিরিয়া৷ রোগে ভুগছে 
এবং তার ওই রোগ সারতে অন্তত তিন মাস সময় নেবে । ইজ্জত হানির 
আশঙ্কায় মেয়েটির পিত। আদালতে যেতে স্বারুত হয় নি। তা ছাড়! 
মেয়েটি সাবালিক! রূপে প্রমাণিত হওয়ায় কোর্ট ব। পুলিশের কোনও 
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কিছু করবার ছিল না। সব দিক: বিবেচনা করে আমি ছেলেটিকে 
মাস তিনেক স্তোকবাক্য দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার জন্তে মেয়েটির পিতাকে 
পরামর্শ দিই, যা’তে করে ছেলেটি ওই বিশেষ পিরিয়ড বা সময়টুকুর মধ্যে 
কোর্টের সাহায্যে মেয়েটিকে না ফিরিয়ে নিতে পারে । এই সময়টুকু 
মধ্যে মেয়েটিকেও অনুরূপ ভাবে ভুলিয়ে রাখা হয়। এমনি টালবাহীনার 
মধ্য দিয়ে তিন মাস পেরিয়ে বাবামাত্র নেয়েটি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠে । 
ভার নৈতিক অনাড়ত! কেটে যায় এবং তার লজ্জা-সরম, পূর্বেকার নত্রভীব 
ফিরে আসে । এই সময় পূর্বের ন্যায় অভিভাবকদের সে বিশেষবাধ্যও হয়ে 
উঠে । তিন মাস কেটে যাবার পর আমার পরামর্শ মত মেয়েটির পিতা! 
ছেলেটিকে সাফ জবাব দিয়ে দেন । ছেলেটি তখন আমাদের এই চালাকি 
বুঝে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে আদালতে নালিশ জানায় | বিচারের শেষে আদালত 
থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেটি আমাকে একটি চিঠি লিখেছিলে_-তার 
সেই পত্রটির কতকাংশ আমি নিয়ে উদ্ধৃত করলাম । 

“আমার মনে হয় সর্বকালে সর্বলোকের মাঝেই একটা অহঙ্কার আছে 
যে, আমি ভাল, আমি সুন্দর, আঁমি বুদ্ধিমান, আর সেই ওদ্ধত্য সময় সময় 
মাত্রা ছাড়িয়ে গিগ্পে পণ্ডিতজনকেও অনায়াসে অবহেলা করে বসে । তাই 
সেদিন চিৎপুরে বা পুলিশ স্টেশনে খুব সহজেই বলতে পেরেছিলাম বে 
আপনার সেই থি.-মান্থস্‌ থিওরি আ্যাবসার্ড। মেয়েদের মন বিশ্লেষণ করে 
যে সিদ্ধান্তে আপনি পৌচেছেন অনায়াসেই সেটাকে বলেছিলাম, ‘ভুল’; 
কিন্ত অজ আর আমার স্বীকার করতে এতটুকুও কুষ্ঠা নেই যে আপনার 
সেই ভবিশ্যৎবাণী বর্ণে বর্ণে সত্য । আমি সেদিন কিছুই বুঝতে পারি নি, 
তার আর একটা কারণ, সেদিন আমার চোখে রঙীন চশমা ছিল। 

যাই হোক, আপনার বোধ হয় সেইটাঁর কথা সবই মনে আছে। 
ইতিমধ্যে অমুকবাবুর [ মেয়েটির পিতা ] সঙ্গে আমার বহুবার আলোচন! 
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হয়, এবং তিনি বার বার প্রতিশ্রুতি দেন বে, আমার সর্দে অমুক রাণীর 
বিয়ে দেবেন, নূতন করে এবং আইন সঙ্গত ভাবে। তবে কিছুদিন 
অপেক্ষ। করতে হবে । আমি রাজি হয়ে বলি, “বেশ ত, তাহলে আমার 
সঙ্গে ওকে একবার দেখা করতে দিন, আপনাদের উপস্থিতিতে, তার পর 
যা হয় করবো, এমন কি খুকি যদি আজ ফিরে বেতে চায়, তাহলেও কিছু 
বলবে না। এ ব্যাপারের শেষ বিচারের ভার আমি ওর উপরই ছেড়ে 
দিচ্ছি; কিন্ত হঠাৎ ওঁরা মত পরিবর্তন করে আমাকে কোর্টে যেতেই 
বাধ্য করলেন এবং গত অমুক মাসের অমুক তারিখে হাকিমের প্রাইভেট 
চেম্বারে কেস্‌ উঠল। 

তার পর যা ব| কথা হলো! ঠিক সেইগুলো লিখে দিচ্ছি। 

Mag :--তোমার নাম? 

রাণী £_[ অমুক ] রাণী, কুমারী অমুক রাণী 

Mag 55 বয়স ? 

রাণী 2--১৮ বছর । 

Mag :—এ তোমার ব্বানা ? 

রাণী £__না। 

Mag :—তোমাদের বিরে হয়েছিল ? 

রাণী ঃ-না=-ন৷ ; কোনও দিনহ না। 

Mag £__তোমার বাবা তোমাকে আটকে রেখেছেন? 

রাণী £_ন!। বাবা ম৷ কখনও আটকে রাখে? আমি নিগ্গে 
ইচ্ছে করে আছি । 

Mag £ঁতুশি তোমার বাবার কাছে ফিরে যাবে? 

রাণী £-নিশ্চয়ই | 
ত ছাড়া ওদের উকিল বল্লে, মেয়ে হিন্টিরিয়াতে ভুগছিল সেই 
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এ 


অবস্থায় ছেলেটা ওকে কিভন্তাপ্‌ কোরে নিয়ে রি এবং চুরির দায় 
এড়ানোর জন্যে মেয়ের মতের বিরুদ্ধে জোর করে বিয়ে করে। তার 
পর আমরা কেস্‌ করি, কিন্ত শেষ পর্যন্ত কেলেস্কারী এড়ানোর জন্যে কেস্‌ 
উইথড্র করি। j 

Mag £এ কথা সত্যি ? 

রাণী £_হ সত্যি । 

এর পরের ঘটন| অত্যন্ত সংক্ষিপ্রু, কেন্‌ ডিন্‌মিনড,_ হয়ে গেল। 
আমি সারাক্ষণই চুপ করে ছিলাম, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভিড়ের 
মাঝে মিশিয়ে, গেলাম। এটা এমনি অভাবনায় বদ্ন। বে এর সম্বন্ধে 
আমার বলবার কিছু নেই । মনকে বুঝিয়েছি এই বলে বে, “সত্যই 
তো, শুধু মাত্র একদিনের একটা অন্ুানের ভোরে বদি কারও অব্যাহতির 
পথ সারা জীবনের জন্থে বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে সে ব্যবস্থা শ্রেয়র ব্যবস্থা 
নয়৷ আপনাকে জানানো আমার প্রয়ো্ন ছিল, তাই জানালুম | 
যদি কোনও দিন অবসর হয় তা হলে অমুক রাণীর সদে একদিন দেখা 
করে জেনে নেবেন, আজ যা লিখছি এর মধ্যে কিছু মিথ্যে আছে 
কিনা? আপনার ন্সেহ ও উপকার কোনটাই ভুলব না । ইতিমধ্যে 
R. LL A. [এ 1০10 করছি, অমুক তারিখে অনুক পুরে যাব, final 
selectionaর জন্যে, ওরা এখনও recruit করবে । এবার সত্যি 
করেই কিছু উড়ে দেখি, নমঞ্কার নেবেন। ইতি-_-অনুক”।৮% 

উপরি উক্ত রূপ বহু বটন| সম্বন্ধে আমি অবহিত আছি। এইরূপ 
একটি ব্যাপারে সখাশ্ল্ কোনও এক যুবক একদা এইরূপ এক দস্তোক্তি 


* এই ব্যাপারটি বত দু আমি স্টাডি করেছি তাতে মনে হয় ভাবস্যতে এই রোগ 
রিল্যাপন করতে পারে। এর কারণ মেযেটির নধ্যে দ্বৈত বাক্তিত্ব আছে। এমন কি, 
এদের পুনসিলনও অসম্ভব নয়। 
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করে__“আপনারা কিছুই আমার করতে পারবেন না। দেখছেন তো 
আমার হাতের এই আংটি, নিজেহাতে ও আমাকে এটা পরিয়ে দিয়েছে। 
এইটে দেখা মাত্র ও অজ্ঞান হয়ে পড়বে । আমার বিরুদ্ধে একটা কথাও 
সে বলবে না” কিন্তু এত সত্বেও সাক্ষ্য মঞ্চে উঠে মেয়েটি গড় গড় 
করে ছেলেটির বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে থাকে । ছেলেটির ঘন বন তাকে 
সেই আংটি দেখানে। সন্দেও সে তাতে ক্ষান্ত হর নি। এ ছাড়া এমনও 
দেখ! গেছে যে উদ্ধারের পরও বাপ-মার হেপাজতে থেকেই মেয়েটি 
ছেলেটিকে গোপনে পত্র লিখেছে, তাকে পুনরায় নিয়ে বাবার জন্তে 
কিন্তু কথিত পিরিয়ড, বা সমরটুকুর পর আদালতে এনে সে ছেলেটির , 
বিরুদ্ধে এজাহার দিয়েছে। আমি এমন একটি ঘটন। লানি, বে স্থলে 
মেয়েটি কথিত পিরিয়ড. ব! সময়ের মধ্যে দুই ছুই বার পলায়ন করে তথা-, 
কথিত প্রেমাস্পদের সহিত মিলিত হয়েছে, কিন্ত তৃতীয় বার উদ্ধার 
হওয়ার পর সে ত্র একই প্রেমাস্পদের বিরুদ্ধে সত্য-মিথ্যা অভিথোগ 
আনতে কুঠা বোধ করে নি। 
উপরি উক্তরপ মত পরিবর্তনের হি্টিরিয়। রোগ ছাড়া আরও বহু কারণ 
থাকে॥ এ সম্বন্ধে কালচারাল কর্রাস্ট ঝা কৃষ্টিগত অসম্তা একটি 
বিশেষ ফ্যাকটর বা দিকৃ। এ ছাড়া দূর থেকে মেয়ের! অনেক কিছুই 
ফানুস গড়ে; কিন্ত কাছে এসে সে যখন দেখে অপহারকের সর্ধে 
তার একটা বিরাট কৃষ্টিগত প্রভেদ, তখন স্বভাবতই সে তার সেই 
অপহারকের উপর বিরূপ হয়ে উঠে ॥ অন্থশোচনায় এই সময় সে মুহু- 
“মু দ্ধ হতে থাকে। ক্ৃষ্টিসম্পন্া মেয়ের! গরীব মূর্খের সঙ্গে স্ব ইচ্ছাগ 
বেরিয়ে এলেও উদ্ধার হওয়ার পর এই কারণেই অপহারককে মিথ্যার 
জাল বুনেও জেলে দিতে কু্ঠিত হয় না। ধনীর সহিত নিধনের চললেও 
মুর্ের সহিত শিক্ষিতের চলে না। প্রায়ই দেখ! বায় সমকুষ্টি বম্পন 


১০ প্রেম রোগ ও হিস্টিরিয়। 


ছেলেমেয়েরা এই ভাবে সন্মিলিত হলে তাদের পরস্পরকে পরম্পরের 
কাছ হ'তে বিচ্ছিন্ন করা শক্ত হয়; এমন কি জাতি-ধর্ম-সংস্কারও এ বিষয়ে 
বাঁধাদানে অক্ষম হয়ে থাকে । এইরপ ক্ষেত্রে মেয়েটি প্রাপ্তবয়স্ক হলে 
অপহারকের বিরুদ্ধাচরণ করতে প্রায়ই রাজি হতে চায় না। 

এই হিষ্টিরিয়া৷ রোগ ছাড়া সাময়িক উন্মাদনার কারণেও [ temporary 
insanity ] মেয়েরা গৃহত্যাগ করে থাকে। হিট্টিরিয়া রোগ ধীরে ধীরে 
জন্মে থাকে। কিন্তু উন্মাদনা হঠাৎ এক মতেই এসে পড়ে। কিন্ত 
প্রায়শই দেখা গেছে বে গৃহত্যাগের পরযুহ্জেই তারা প্রকৃতি্থ হয়ে 
গেছে। এমন কি গৃহত্যাগের অব্যবহিত পরেই তাঁরা টেচিয়েও উঠেছে। 
কেহ কেহ এই সময় অপহাঁরকের পায়ে গড়ে তাকে ফিরিয়ে দেবার ভন্তে 
অনুরোধ জানিয়ে থাকে । ঝৌকের মাথায় বেরিয়ে এসে তারা দেখে 
তারের ফেরার পথ বন্ধ হয়ে গেছে । অথচ এদিকে অপহারককেঁও দে 
বরদাস্ত করতে পারে নি। তাকে তখন বাধ্য হয়ে দ্বণিত জীবন যাপন 
করতে হয়েছে। এই অবস্থায় উপনীত হয়েও মেয়েরা এক নিষ্টা হবার 
চেষ্টা করে থাকে । এমন কি সুযোগ পেলে তারা বিবাহও করে। এই 
ধরনের একটি মেয়েকে উদ্ধার করে আনি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, “আপনি 
এই রকম করলেন কেন?” উত্তরে মেয়েটি আমাকে বপেছিলো, 
“মতিচ্ছন্ন হয়েছিল ।* এই সব বিশেষ ক্ষেত্রে মেয়েদের মন কিছুকাল 
যাবৎ প্রেনোন্মুখ হয়ে থাকে; কিন্তু সে প্রেমের পাত্র সে ঈযোগের 
অভাবে বেছে নিতে অক্ষম হয়। এই ধরনের মেয়েদের বিবেচনা শক্তির 
অভাব ঘটে, কারও কারও বা বিবেচনা তুল পথে পরিচালিত হয়। 
মনকে জোর করে সংযত করতে গিয়ে অনেকে মনের বিকারও ঘটিয়ে 
খাকে। এই সময় হঠাৎ তার মনে হয় সে যেন এ লোকটাকেই চাইছে। 
চোখে চোখে তাকান বা পুনঃ পুনঃ ভাবনার ফলে এইরূপ মনোবিকার 

অপরাধ (ওয়) ৫ 
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ঘটে থাকে। অবশ্য এই সবেরই মূলে থাকে তাদের যৌনবোধ বা যৌন- 
তাড়না । এই সময় অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে অজ্ঞাত অপহাঁরকের ইঙ্দিতেও 
মেয়েরা বেরিয়ে এসেছে । এইরূপ উগ্র প্রেরণা হঠাৎ আসে এবং প্রায়ই 
উহা! ক্ষণস্থায়ী হয়। ঠিক সেই দুর্বল মৃহ্র্তটিতে অপহাঁরক এসে হাজির 
হ’লে তাঁর পক্ষে মেয়েটিকে বার করে নেওয়া সহজ হয়ে থাঁকে। 
আত্মীয়-স্বজন ছাড়া এমন কোনও ব্যক্তি সে দেখে না, যার উপর সে 


কার্যত তার প্রেম স্কন্ত করতে পারে । এইজন্য প্রথম অনাস্মীয় যে বাক্তি' 


তার সম্মুখে আসে তাঁকেই সে বরণ করে নেয়। রাস্তার ভিখারী হলেও 
তার আপত্তি থাকে না। এই কাঁরণে অনেক গৃহস্থের কন্তা পানওয়ালাঁর 
সঙ্গেও বেরিয়ে এসেছে,। 

প্রায়ই দেখা যায় যে যেখানে প্রেমের পাত্র একাধিক থাকে, সেইখানে 
মেয়েরা তুলনামূলক ভাবে বিচার করবার ক্থযোগ পায় এবং উক্তরূপ 
বিচারার্ধে যে সময়টুকু তার! পায়, সেই সময়টুকুতে তারা আত্মস্থ বা 
প্রকুতিস্থ হয়ে থাকে । এইজন্য আধুনিক পরিবারের শিক্ষিত মেয়েরা 
যারা পর্দা মানে না» তার! অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তিদের সাহ্ত গ্রস্থানও করে না । 
তাঁর! এমন এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করে, যার মোটর আছে, বেতন চারি 
শত টাকার কম নয়, যা কিছু গোলমাল বাঁধে তা জাতি, কুল বা! ধর্ম নিয়ে | 
একাধিক ব্যক্তির সহিত সংলাপে অপর আর এক সুবিধা আছে। তারা 
পরস্পর পরস্পরকে সংযত রাখে, যতক্ষণ ন! মেয়েটি বিশেষ একজনকে 
বেছে নেয়। 


পরা-বিস্তা 


যৌন অপণদ্ধতির অপর নাম পরা-বিষ্যা॥ ছুবত্ত যুবকরা এই বিশ্তাকে 
বলে থাকে “পটিয়সী বিগ্য] |» দুবুরা এই বিদ্যা, নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য 
ও হবলতাগুলি অনুধাবন করে আপন প্রয়োজনে স্ট্টি করেছে। এ ছাড়া 
তাদের নিজেদেরও বহুবিধ অভিজ্ঞতাও এই বিদ্যার মধ্যে তার! সন্নিবেশিত 
করেছে। পাতালপুরীর এই বিদ্ধ সভ্যজগতের অজ্ঞাতে প্রায়শঃ মুখে 
মুখেই ছুবৃভিদের মধ্যে প্রচারিত হয়ে থাকে । এই বিদ্যার অন্তর্গত অপ- 
পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে এইবার আলোচনা কর! বাকৃ। 

উপরি উক্তর্ূপ নারীচরিত্র সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত থাকায় মেয়েদের এই 
সব দুর্বলতার স্থযোগ নিয়ে দুরু্তরা তদন্যায়ী অপপদ্ধতি প্রয়োগ করে 
থাকে। অভিনয়, মিথ্যাভাষণ ইত্যাদি এবং নানারূপ কার্ষকরণ দ্বার! 
এই সকল অপপদ্ধতি নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই অপপন্ধতি সকল 
কা্করী করার জন্তে দুরুর্তরা দুইটি দিকে একসঙ্গে লক্ষ্য রেখে থাকে । 
প্রথমত এর! কৌশলে নিজেদের প্রতি মেয়েদের মনকে আকুষ্ট তো 
করেই, তাছাড়া অভিভাবকদের নজর এড়িয়ে স্থযোগ এবং 
ইবিধারও এরা সৃষ্টি করে। কোনও কোনও দুবৃত্তি মেয়েদের দুর্বলতার 
স্টায় মেয়েদের অভিভাবকদেরও নানারপ দুর্বলতার স্থযোগ নিয়ে থাকে। 
এই উলয়বিধ দুর্বলতা! সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করা যাক। এ সম্বন্ধে 
নিয়ে কোনও একটি ুর্বৃতের বিবৃতি উদ্ধৃত করা গেলো। 

“এদেশে অভিভাবকদের নজর এড়িয়ে মেয়েদের সহিত আলাপ করা 
শইজসাধ্য নয়। আলাপ জমাতে ন! পারলে মেয়েদের যৌনবোধের উন্মেষ 
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ঘটানোও সন্ভব হয় ন! । এই কারণে আমি প্রথমে খুটি পাকড়াও নীতি 
অবলদ্বন করে থাকি । খুঁটি না ধরতে পারলে বাড়ির কোনও বয়স্থা মেয়ের 
সহিত আলাপ করা সন্তব হয় না| এ ছাড়া এই খু'টি ধরার মধ্যে স্থুবি- 
ধাও আছে। সন্দেহ করে কেউ নালিশ জানালে বা সাবধান হতে 
বললে, এই ‘খুটি’ আমাদের কথাই বিশ্বাস করবে । এই সম্পর্কে পড়শীদের 
কোনও কথাতে এই সময় তারা কর্ণপাতও করবে না। এই জন্যে 
প্রথমে আমি কন্ঠাটির পিতামাতা বা কোনও অভিভাবকের বিশ্বাসভাজন 
হবার চেষ্টা করি । এই সম্বন্ধে এদেশের অভিভাবকদের বহুবিধ দুর্বলতা 
আমাদের অপকার্ধের সহায়ক হয়। এদের এই সকল দুর্বলতা আমরা 
সাবধানে লক্ষ্য করে থাকি । কোনও এক সুবাদে কোনও এক গৃহস্থ 
বাটাতে প্রবেশ লাভ করা মাত্র আমরা বাড়ির গিন্নাকে টিপ করে একটা 
প্রণাম করে মাটিতে বসে পড়ি। আমাদের এবংবিধ ব্যবহারে গিন্নীমা 
আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠেন, “আহা, বাবা আমার শিব” 
এইরূপ প্রণাম বা মাতৃসম্বোধনে বত্রীস্থানীরা মহিলারা সহজেই বশীভূত 
হয়ে গিয়ে থাকেন। আমাদের দেশের অভিভাবকদের এমনি অনেক 
দুর্বলতার সুযোগ আমরা প্রাই নিয়ে থাকি |» ) 

এ সম্বন্ধে অপর আর এক দুবুতের কাছে আমি এমনি অনেক কথা 
শুনেছিলাম । তার বিবৃতির কতক অংশ নিয়ে উদ্ধত করলাম। 
অভিভাবকদের এই সম্পর্ক আমি সাবধানতা অবলম্বন করতে 
অনুরোধ করবো । 

“পান বা সিগারেট আমি খাই, তবে সব জায়গায় খাই না। এর 
কারণও আছে, শুনবেন তো বলি গুন্ুন। ধরুন অমুক বাঁড়ির কর্তার 
সদে আপনি দেখা করতে গেছেন। কর্তা আপনাকে দেখে জিজ্ঞাসা 
করলেন, D০ you 999০1০? অর্থাৎ কি না, ধুম পান করবে ? যদি 
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এই সময় আপনি বলেন,“হা”, তৌ কর্তা! হেকে উঠবেন, “আরে-এ চীকরটা 
আবার গেলো কোথায়? ও-ও ভিকু-উ। সিগারেটের কেস্টা নিয়ে 
আয় ৷? কিন্ত যদি আঁপনি বলেন, “না,খাই না’, তাহলেকি হবে জানেন? 
কর্ত। তখন খুশি হয়ে বলে উঠবেন, “আরে এ খাঁও না? Very ৪০০৭, 
বাবা তো খুব ভালো ছেলে দেখছি”, এবং এর পরই তিনি হেকে উঠবেন» 
‘ওরে রমা! চা নিয়ে আয় তো ।” অর্থাৎ কিন! এই ক্ষেত্রে বি-এর বদলে 
রমার আবির্ভাব হবে! অনুরূপ ভাবে বাঁড়ির গিন্নীমা তার ঝিকে [ চাঁক- 
রানী] ডাক দিয়ে বলবেন,ওরে ঝি-ই ! পানের ডিবেট নিয়ে আয় ।” কিন্ত 
যদি আপনি তাঁকে বলেন, “না, পান খাই না+, তাহলে এক গাল .হেসে 
সন্পেহে গিন্নী বলবেন, “পানও তুমি খাও না, বাবা আগার একেবারে 
শিব ।? এর পর সকল সন্দেহ তার মন থেকে মুছে যাবে। তিনি তখন 
তার মেয়েকে ডেকে বলবেন, “ওরে ও পুঁটি! মশলা নিয়ে আয় তো 
মা।” এর পর পুঁটি এলে তিনি এও বলতে পারেন, ‘যা, দাদাকে প্রণাম 
কর।+-_-যেন এই পান ব| পিগারেট খাওয়া বা না খাওয়ারই উপর ভালো 
বা মন্দ হওয়া নির্ভর করে, ইহাই যেন: ভালো! বা মন্দ থাকার একমাত্র 
মাপকাঠি । এ ছাড়া অনেকে আসন দেবার আগেই ধপ- করে মাটিতে 
বসে পড়ে ভালো মানুষও সাঁজেন |” 

এইরূপ আরও বহুবিধ দুর্বলতা ব| ভুল ধারণা এদেশে অভিভাবকদের 
মধ্যে দেখা যাঁয়। এমন অনেক অভিভাবক আছেন ধারা ছেলে- 
ছোকরাদের সম্বন্ধে সাবধান থাকেন, কিন্তু বুড়াদের সম্বন্ধে সাবধান 
থাকেন ন1। এটা কিন্ত তাদের মন্ত বড় একটা ভুল। চৌদ্দ হতে একুশ 
[ পচিশও ] বৎসর বয়ঙ্ক! মেয়েদের মধ্যে যেমন একটা প্রাণ বাঁ দিন- 
সিয়ারিটি থাকে, অনুরূপ বা তনুধ্ব বয়সের সংৎচরিত্র যুবকদের মধ্যেও 
প্রায় তদনুরূপ প্রাণ ব! দিনসিয়ারিটি দেখা যায়। এজন্য যা-কিছু গণ্ডগোল 
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তা এই ভালে! ছেলে বা ভালো মেয়েদেরই নিয়ে বেধে থাকে। এর কারণ 
প্রায়ই এর৷ বিয়ে করবো বলে আব্দার ধরে। এর জন্য অনেক কিছু 
ছুঃখবরণ করতেও তারা পেছপাঁও হয় না; কিন্ত বখা ছেলে বা 
বখা মেয়েদের নিয়ে এইরূপ কোন গণ্ডগোল বাধে না। তারা যে যার 
বখামি করে সগৌরবে বাড়ি ফিরে আসে এবং তাদের কার্যকলাপ এত 
গোপনে সমাধিত হয় যে এজহ্য পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজনদের মুখও 
কখনও পুড়ে নাঃ কিন্তু, এই ভালো ছেলে ও ভালো মেয়ের! [ উভয় 
পক্ষই ] বিবাহের ভন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠে। এই অবস্থায় সবিশেষ আধিক 
বা সামাজিক বাধা না থাকলে বিবাহ দ্বারা এই সমস্যার একটা সমাধান 
হয়ে থাকে । অপরদিকে চল্লিশের উপর বয়ন্ক এমন অনেক দুৰ্বত্ত আছে 
যাদেরও অভিভাবকরা বিশ্বাস করে থাকেন। এর! বয়সের দোহাই দিয়ে 
তরুণ মেয়েদের সাহচর্য লাভ করে এবং তাদের মনে প্রথম দাগ কাটবাঁর 
সুযোগ পায়; এই বয়সের লোকেরা প্রায়ই বিবাহিত হওয়ায় তাদের 
পক্ষে মেয়েটিকে বিবাহ করাও সম্ভব হয় না। এরা অভিভাবকদের 
ভুলিয়ে রাখতে পারে সহজে । তুলনামূলক বিচার করে দেখা গেছে যে 
চল্লিশের উপর বয়স্ক লোকেদের মধ্যে বজ্জাতি থাকে বেশি। ভাব- 
প্রবণতার অভাবই এর একমাত্র কারণ । এছাড়া যৌবন চলে যাবার 
পূর্বাহ্ন এদের অনেকেই বেপরোয়া হয়ে উঠে। এদের সম্পর্কে 
ইহা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার বল! যেতে পারে। মন তাদের আর 
অপেক্ষা করতে চায় নাঁ। এই ধরনের দুর্বৃত্তরা আনাগোনা করে 
পর্দানশীন পরিবারের মধ্যেই বেশি, বে পরিবারের মেয়েরা সাধারণত তরুণ 
বয়স্কদের সাহচর্য পায় না । এরা অভিভাবকদের এই কুসংস্কারের সুযোগ 
অত্যন্তরূপ নিয়ে থাকে। আমি এমন একজন দুর্ব ভুকে জানতাম ৷ এমন 
কি তার মন্তকের চুলেও পাক ধরেছিল । আমি শুনেছিলাম বে চুলগুলো 
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সে ইচ্ছে করেই পাকিয়েছে। তার এক বন্ধু তাঁকে একটা বিশেষ তৈল 
মাখতে উপদেশ দেন, যাতে করে কি’না তার চুল পাঁকা বন্ধ হতে পারে। 
উত্তরে দুৰ ্তটি তীঁকে বলেছিল, “ক্ষেপেছ ! এতে সুবিধে কত। খুকিরা 
ভয় পেয়ে পালায় না, ডাকলে কাছে আদে। এমন কি আদর 
করলেও তারা কিছু বলে না” এক কথায় পাকা চুল ছিল তার কাছে 
একট! ধাপ্প।। এ বিষয়ে অভিভাবকদের সাবধান হওয়া উচিত। 

অভিভাবকদের এই সকল দুর্বলতার ন্যায় কন্তাদেরও বহুবিধ দুব'লত। 
আছে। এই সকল দুর্বলতার স্থখোগ ছুর্বৃত্তর| প্রায়ই নিয়ে থাকে। 
অভিভাবকদের ছুবর্লতার স্থযোগ নিয়ে: তারা কগ্ঠাদের সহিত 
আলাপ করে এবং কন্যাগণের দুবলতার স্থযোগ নিয়ে তার! 
কন্তাদের বশ করে থাকে। বহুবিধ ছু্লতার সহিত একটি বিশেষ 
দুর্বলতা আমর! মেয়েদের মধ্যে দেখে থাকি, যেটিকে কিনা আমর! বলে 
থাকি বয়সের ছুর্বলত।। এই মেয়েদের চৌদ্দ হতে একুশ পর্যন্ত বয়সের 
একটি বিশেষত্ব আছে। এই বয়সকাঁলের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের মনে 
প্রথম দাগ কাটবে বা ফার্ট ইম্প্রেশন্‌ ফেলবে, দেই জিতবে । দে 
যদি অতি বড় কদাকার এবং অশীতি বয়ন্কের বৃদ্ধও হয় তবুও সে জিতবে ! 
তার স্ে ফ্রি কম্পিটিণনে তরুন ধনী সুপ্রী যুবকরাও তথন হার মেনে 
যাবে । এর বহু নিবর্শন আমার কাছে সংগৃহীত আছে। আমি এমন একটি 
স্থন্দরী যোড়ণীকে জানি থে একজন পঞ্চাশ ধত্সর বয়ন্ক প্রৌঢ়ের জন্য 
পাগল হয়ে উঠে এবং এজন্য সে আমার বিশেষ বিঃক্তির কারণ হয়। 
দে আমাকে এজন্য যে কৈফিয়ত দেয় তা থেকে কিছুটা অংশ নিয়ে 
উদ্ধৃত। করলাম । 

“আমি সুখে থাকি বা না থাকি ত। আমিই বুঝব। প্রকৃত স্থখ 
মান্থষের মনের মধ্যে থাকে ত| বাইরে কোনও দিনই থাকে নি। আপনি 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৭২ 


জানতে চাঁন যে আমি বুড়োকে বিয়ে করেছি কেন? আমার বিশ্বাস 
তিনি অনেকের চেয়ে ভালো ও নিয়মিত জীবন যাপন করে এসেছেন। 
আপনাদের মতো যে কোনও যুবকের চেয়েও তাঁর দেহ ও মন অধিকতর 
সুন্থ ও সবল । আমার বিশ্বাস আপনাদের মতো যে কোনও যুবকের 
চেয়েও তিনি অনেক বেশি দিন বাঁচবেন। গৌরী কি শিবকে বিয়ে 
করেছিলো তার বয়স দেখে, বাঘছাল দেখে, না তার জটা! দেখে? গৌরী 
শিবকে বিয়ে করেছিলো, তিনি নহাযোগী, মহীত্যাগী বলে। আর এও 
জেনে রাখবেন যে তিনি আপনাদের মতে| যে কোনও যুবকের চেয়েও 
আমাকে অনেক বেশি ভালবাসেন। তিনি এরূপ ভালবাসা আমাকে 
বরাবর বাদবেনও | এখানে ওখানে পাতায় পাতায় বা ফুলে ফুলে মধু 
আহরণার্থে তিনি ঘুরে বেড়াবেন না, বুঝলেন ।» 

অভিভাবকদের এবং তাদের কন্যা সকলের এই সকল দুর্বলতার 
সুযোগ সুচতুর দুর্বৃত্তরা প্রায়ই নিয়ে থাকে । এই সম্বন্ধে নিয়ে আরও 
কয়েকটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা যাক্‌। জঘন্য ঘৌনজ অপরাধের কার্ধপন্ধতির 
ইহা! প্ররুষ্ট উদাহরণ । 

“অমুক বাড়ির একটি মেয়েকে আমার হঠাৎ ভালো লেগেছিল 
আমার কেমন ঝোঁক হলো যে এ মেয়েটিকেই কিছুদিন উপভোগ করবো । 
এর পর আমি নানা অছিলায় কথিত কন্াটির ভাই-এর সহিত আলাপ 
জমাই । তাকে প্রায়ই আমি আমার বাড়িতে ডেকে আনতাম, তাকে 
স্বগৃহে এবং হোটেলে নিয়ে গিয়ে প্রায়ই আমি খাঁওয়াতামও | এমন 
কি তাকে আমার মায়ের এবং বোনের সব্দে দেখা করিয়েও দিই। এতে 
আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আদার প্রতি তার অধিকতর বিশ্বাস 
উৎপাদন করা । আমি ভালো রূপেই জানতাম যে দশদিন যদি তাঁকে 
আমি খাওয়াই বা ন্বগৃহে ডেকে আনি, তা হ'লে চক্ষুলজ্জীর খাঁতিরেও 
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কোন না সে একদিম আমাকেও তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ ক্রবে। বলা 
বাহুল্য, কয়েক্দিন পর সে নিঃসন্দেহে আমাকেও তার বাড়ি নিয়ে যায় 
এবং তার ম! বোনের সন্দে আঁমার আলাপ করিয়ে দেয় । এর পর 
থেকে প্রতিদিনই আমি তাঁদের বাঁড়ি যেতে থাঁকি । এমন কি প্রায়ই এটা 
ওটা সেটা তাদের বাড়ির জন্যে কিনে নিয়েও গিয়েছি। এইভাবে আনি 
তাদের বাটার সকলেরই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলাম । এর পর ধীরে 
ধীরে আমি মেয়েটির যৌনবোধ জাগ্রত করে দিই । আমার অভিনয় 
চাতুর্ষে মেয়েটি অল্পস্ময়ের মধ্যেই আমার প্রতি আকুষ্ট হ'তে থাকে। 
বাড়ির সকলকে আমি প্রায়ই বায়স্কোপে নিয়ে যেতাঁম নিজের খরচায়। 
কিন্ত মুখে ‘পাশ পাওয়ার, কথা বলে আমি তাদের সেথানে নিয়ে 
যেতাম | বায়স্কোপে প্রতিদিনই কৌশলে তাকে আমার পাশে বসিয়ে 
নিতাম। অন্ধকারে আমার উদ্দেশ্য তার আত্মীয়রা স্দে থাকা সত্বেও 
একদিনও বুঝতে পারে নি। এই ভাবে মেয়েটার সবনাশ সাধন করে 
আমি যথাসময়ে সরে পড়েছিলাম । তার সম্বন্ধে আর কোনরূপ খেজ- 
খবর আমি নিই নি» 

এমন অনেক দুৰৃত্ত আছে যারা কিনা অর্থ সাহায্য করবার 
অছিলায় দরিদ্র পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের সর্বনাশ সাধন 
করেছে। এর! প্রায় দান ধ্যান করে থাকে, কিন্তু এরা এমন সব 
ব্যক্তিকে অর্খদান করে, যার একজন সুন্দরী কন্যা বা বধূ আছে। , 
পরিবার বিশেষের দারিদ্র্য ও লোভের সুযোগও এরা নিয়ে থাকে। 
এমন অনেক লোভী স্বামী বা পিতা আছেন বারা সামান্য অর্থ সাহীযোর 
বিনিময়ে, ছুবুত্ত বিশেষকে তাদের ভগ্নী বা কন্ঠার সহিত অবাধ সেলা- 
মেশা করতে দিয়েছেন। এরা পাঁড়ীপড়ণীদের আপত্তির উত্তরে প্রায়ই 
বলে থাকেন, “এর কথা আপনার! বলছেন? ও আমার মেয়েকে নিজের 
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বোনের মতোই দেখে থাকে ।+ কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এদের একবারও 
একথা মনে হয় না বে বাড়িতে অতগুলি ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তি থাক। সত্বেও 
এ একমাত্র বোনটির উপরই বা তার এতো দরদ কেন? যা কিছু 
ভালবাসা, তা কি শুধু বরস্থা ভগ্বীদেরই দেখাতে হয়? ভাইদের কি তার 
একটু ছিটে ফৌটাও দেখাতে নেই? দুর্ভাগ্যের বিষয় এই কথাটা 
একবারও কারও মনে আসে না। কোনও কোনও দুবৃত্তি আবার 
বিবাহের অছিলায়ও অগ্রসর হয়ে থাকে | এরা স্পষ্ট কথায় ন! 
বললেও ঠারে ঠোরে অভিভাবকদের এবং তীদের কন্তাঁদেরও এইরূপ 
একটা আশা দিয়ে থাকে। এ সম্বন্ধে কোনও এক দুৰ ত্তের একটি 
বিবৃতি নিয়ে তুলে দিলাম । 

“আমি মেয়েটিকে বশ করবার জন্তে এইরূপভাবে অগ্রসর হই । 
অপরের অলক্ষ্যে সুযোগ মতো তাকে কাছে ডেকে আমি এইরূপ বলি__ 
‘আমি কিন্তু তোমাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাবো একদিন। যাবে 
তো তুমি আমার সঙ্গে ? আমার মা তোমাকে দেখলে খুব খুশি হবেন? 
আমার উদ্দেগ্ত সম্বন্ধে কোনও রূপ সন্দিহান না হয়ে মেয়েটি উত্তরে 
বলে, “বেশ তো বাবো, নিয়ে যাবেন।” এইবার আমি তার হাতট| 
নিজের হাতের মধ্যে উঠিয়ে নিয়ে পুনরায় জিজ্ঞাস! করি_কিন্তু আর 
আমি তোমাকে এখানে আসতে দোব না। বরাবর আমাদের ওখানেই 
থেকে যেতে হবে কিন্তু। তুমি সেখানে বরাবর থাকৃবে তো? আমার 
নিকট হ’তে এই ধরনের কথ] শুনে মেয়েটির ধারণা হয় বে আমি তাকে 
বিবাহ করতেই চাইছি । সে তখন ‘হঁ’ও বলে না ‘না”ও বলে না, কিন্ত 
বাঁরে ধীরে আমার প্রতি দে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে । আনলে এইটে মেয়েটিকে 
আমার উদেশ্য জানাবার একটি অপকোৌণল মাত্র । এতে কন্যা বিশেষকে 
সরাসরি প্রস্তাব জানাবার সম্ভাব্য বিপদ হতেও রক্ষা পাওয়া যার ।* 
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অপর একটি দুরবত্ত আমাকে এইরূপ একটি বিবৃতি দিয়েছিলো। 

এই বিশেষ বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য । এই দুবৃত্ভি ধরা পড়ার পর জানা 
যায় যে সে বহু গৃহস্থ কন্যার সর্বনাশ দাঁধন করেছে । আখেরে একটি 
মামলায় তার মেয়াদও হয়েছিল । 

“আমি বন্ধু বা ভাইরপে প্রবেশ করে অনেক গৃহস্থ কন্যার সর্বনাশ 
করেছি। বিপদ এড়াবার জন্তে আমি এমন সকল গৃহস্থের সহিত আলাপ 
জমাতাম, যাদের কিনা! মান বা ইজ্জত জ্ঞান অত্যন্তরপ বেশি। বিষয়টি 
প্রকাশ গেলে বরং তারা আমাকে ধোদামোদ করবে, যাতে করে তাদের 
অধিকতর অসন্মানের কারণ না হয়ে আমি সসম্মানে বিদায় নিই ; আমি 
ভালো ূপেই জানি যে এজন্য আমাকে শান্তি দেওয়া! তো দুরের কথা, 
এই নিয়ে তারা কোনও রূপ হৈ চৈ’ও করবে না। এই সকল অপ- 
কর্মের সময় আমি কন্যা সাধারণের মনস্তত্ব সম্বন্ধেও কিছু কিছু অবগত 


হয়ে নিই। থাক্‌-প্রয়োগ ও প্রলোভন দ্বারা কিংবা যৌনবোধের উন্মেষ 
ঘটিয়ে যে কোনও একটি বয়স্ক! মেয়েকে নিজের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট ক্র 
যায়। অতি ঘনিষ্ঠতা দ্বারা বিবাহিত মেয়েদেরও পর্যন্ত বিপথে আনা 
সম্ভব । তবে ইহ! অপেক্ষাকৃত সময় সাপেক্ষ । এমন অনেক মেয়ের মন 
তাঁদের প্রেমাম্পদকে বিমুখ করতে চায় না, কিন্তু তা সত্বেও তাদের 

সংস্কার এই কার্ধে তাদের বাধা দিয়ে থাকে। এই কারণে তারা অধিক 
দূর অগ্রসর হতে রাঁজি হয় না। তাদের ধারণা হয় যে ন্বইচ্ছায় এই 
কাধে সায় দিলে অত্যন্তরূপ পাপ হবে; কিন্তু উক্ত প্রেমাম্পদ স্থবোগ ও 
হবিধা। মত তাকে বলপূৰ্বক উপভোগ করলে তারা ও প্রেমাম্পদের প্রতি 
অত্যন্তরূপ অসন্তুষ্ট হয় না। এর কারণ এই ক্ষেত্রে বোধ হয় তাদের 
ধারণা হয়, এতে যা কিছু পাপ তা প্রেমাস্পনেরই হলো। এতে তার 
নিজের কোনও পাঁশ হলো না । উগ্র যৌনচেতনাই $ইরূপ মনোভাবের 
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কারণ বলে মনে হয়। পাপ ও পুণ্য সম্বন্ধে বিকৃত ধারণাও এজন্যে 
কতকাংশে দায়ী । এই মনোভাবের মধ্যে আল প্রেম খুব কমই থাকে। 
তবে এইরূপ মেয়ের সংখ্যা এদেশে খুবই কম । কোনও- কোনও 
ক্ষেত্রে মেয়েরা এইরূপ অবস্থায় যৌন দুর্বলতার কারণে ও সময়ে খুব 
বেশি বাধা না দিলেও মান ও ইজ্জতের ভয়ে বিষয়টি পরে কিন্তু 
একেবারেই চেপে গেছে__এদের কেউ কেউ আমার সহিত তাদের সকল 
সম্পর্ক ত্যাগ করেছে” 

উপরের কাহিনাটির মধ্যে কতটা সত্য আছে জানি না, তবে এই কথ! 
আমি নানি যে, অন্তত কিছুট। প্রেম না থাকলে/বা পরে উহা না জন্মালে 
গঁরূপ কখনও সম্ভব হয় না। ভোর করে আর যা কিছু করা যাক প্রেম 
করা বায় ন; হাত বাধবে, পা বাধবে, মন বাঁধবে কে? এই গ্রাম্য 
প্রবাদটি অতীব সত্য । সিন্ধুর কোনও এক জমিদারের বাড়ি হতে 
কোনও এক অপহৃত। নারী ২৫ বতনর পর উন্ধীরপ্রাপ্ত হয়েও এ জমি- 
দারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিতে পেছপাও হয় নি। এইরূপ বহুবিধ 
দৃষ্টান্ত দ্বার এই মতবাদ প্রমাণিত হয়েছে। এইবার অপর আর একটি 
যৌনজ দুরুভের বিবৃতি নিগ্নে উদ্ধত কর! বাক) 

“কিন্ত এদেশে এমন মেয়েও আছে বারা আমানের দুর্বলতার সুযোগও 
নিয়ে থাকে। এইরূপ পরিবারের সহিত আমর! মেলামেশা করি না। 
এদের সহিত বদি বা মেলামেশা করিও তা হলেও তাদের কাছে কখনও 
আমাদের আদল নাম প্রকাশ করি নি। এদের নিজেদের ঠিকান। তো 
আমরা দিই-ই নি। কারণ আমর! জানি যে এদের হাত হতে রেহাই 
পাওয়া বড় শক্ত । বিশেষ করে যাদের মান ইজ্জতের বালাই আছে, তাঁদের 
পক্ষে এদের ত্রিসীমানায় আসা উচিত নয়। এই সকল মেয়েদের বিবাহ 
করে কেউ সুখী হয় নি এবং তা হওয়া সম্ভবপরও নর ।. এই সুযোগে 
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আমাদের মত ব্যক্তিকে, অর্থাৎ যাদের সমাজে পদ বা মর্যাদা আছে;,-- 
এর! ছি'ড়ে ছিড়ে খেয়ে থাকে । এই ভাঁবে আমরা এক্সপ্লয়টেড হ’তে 
চাই না। এজন্য এদের আমরা সকল সময়েই এড়িয়ে চলে থাকি। 
নিবিড় ভাবে বা অবিচ্ছেগ্চ ভাবে কাঁরো৷ সহিত জড়িয়ে পড়াও আমাদের 
কাম্য থাকে না। এতে খরচের মীত্র। বেড়েই যায়। এছাড়া এরা 
নূতনত্রের পথে বাধারও সৃষ্টি করে।» 

এমন অনেক ভদ্র ছুর্বৃতের কথাও শুনা গেছে, ধার! বিগত স্ত্রী বা 
বিগত কন্যার স্মৃতি রক্ষার্থে, বছরে বছরে সাড়ম্বরে উৎমব করে থাকেন; 
এই উৎসবে মেয়েরাই অধিক সংখ্যায় নিমন্ত্রিত হয়েছেন। আসলে 
এইগুলি নূতন নূতন মেয়েদের সহিত আলাপ ভমাবার একটি আড়কাঠি 
মাত্র । এ সম্বন্ধে কোনও একটি কন্ঠার বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম । 

“আমি এই উৎসবে এসে ভদ্রলোকের প্রতি আকুষ্ট হই, তার এই 
একনিষ্ঠ দেখে আমি মুগ্ধ হই, এবং তীর প্রতি সহান্ুভূতিতে আমার হৃদয় 
ভরে উঠে। আমার ধারণা হয়__হা» লোকটা ভালবাসতে জানে বটে। 
আমার এও মনে হয় যে আমাকেও উনি এইরূপই ভালবাসেন । আমার 
একবারও মনে হয় নি যে উনি আমাকে এইভাবে ঠকাবেন। এ 
ছাড়া আমি স্বপ্নেও ভাবি নি যে একই সর্ধে তিনি আরও ছুই জন 
মেয়েকেও ভালবাসছেন ।৮ 

এইসব দুৰ ত্ত বিশেষ করে এমন সব মেয়ের খোজ রাখে বারা 
স্বামী পরিত্যক্তা, বা স্বামী সোহাগ হতে বহুদিন বজিতা। এমন অনেক 
মেয়েও আছে যারা ভালবাসা ও মিষ্টি কথার কাঙাল, জীবনে এইসব 
মেয়েরা: কারুর কাছে কখনও আদর পায় নি । এই অবস্থাতে দুবৃতিদের 
সামান্য কয়েকটি মিষ্টি কথাতে তারা ভুলে গিয়ে থাকে-_এই সময় তাঁদের 
মনে হয় পৃথিবীতে এরাই বুঝি তাদের একমাত্র আপনার লৌক। পর- 
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আশ্রিতা, ছুঃস্থা মেয়েরাই অধিকক্ষেত্রে এই সকল দুরবত্তের কবলে পড়ে 
" থাকে । এ সন্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি প্রাণধানযোগ্য। 

“আমাকে স্বামী ও দেওর যে যখনই পেরেছে মারধোর করেছে। 
এমন কি কলতলা থেকে শাশুড়ীর আদেশে চাকর-বাঁকররাও আমাকে 
টেনে এনেছে.। এই সময় পাশের বাড়ির মধু এসে আমাকে অনেক 
আশার বাণী শুনায়। আমার তখন মনে হয় পৃথিবীতে বুঝি সেই আমার 
একমাত্র বন্ধু। বাপ মাকে চিঠি লিখেও আমি উত্তর পাই নি। আমি 
তখন মিষ্টি কথার কাঙাল। কেউ বদি একটা মাত্র ভাল কথ! আমাকে 
বলে, তাকেই আমি আপনার জন মনে করি। এর পর মধু আমাকে 
উদ্ধার করতে চাইলে, আমি খুশি হয়েই তার সেই প্রস্তাবে মত দিই । এ 
ছাড়া আমার তখন আর কোনও উপায়ও ছিল না।৮ 

এমন অনেক কিশোরীও আছে যারা আগাগোড়া বিষয়টিকে একটা 
খেলার সামিল মনে করে থাকে । তার! মাত্র এইটুকু বুঝে যে এই 
বিষয়টি অপর কাউকে বলতে নেই । সামান্য দ্রব্যাদি বা পয়সা কড়ি 
দ্বারাও ছেলে ভোলানোর মত করে এদের কাউকে কাউকে দুর্বৃত্তরা বশ 
করতে সক্ষম হয়েছে। তবে কখনও কখনও “কৈশোর প্রেম”, যাঁকে 
কিন! ইংরাঁভিতে বলা হয়, ইনফ্যানসিটাইল্‌ লভ তাও বে দেখা বায় না 
তা নয়। বড়দের প্রেমাভিনয় লক্ষ্য করে অবচেতন মনের সাহায্যে তা 
উপলব্ধি করার জন্তেই এইরূপ হয়ে থাকে । এই সব কারণে 
প্রেমাভিনয়ের সময় বিবাহিত ও বিবাহিতাদের উচিত-__কিশোর- 
কিশোরী এদন কি শিশুদের [ অল্পবয়সের জন্ত তাচ্ছিল্য না করে ] 
সান্নিধ্য এড়িয়ে দুরে চলে যাওয়া । 

বৌনভ-অপকর্মের দৃষ্টান্ত ্বূপ অপর আর একজন বৃত্তের একটি 
বিবৃতি নিয়ে উদ্ধত করলাম । এই বিবুতিটিও বিশেষরূপে প্রণ্ধানযোগ্য ৷ 
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“অভিজ্ঞতা হ’তে আমরা জেনেছি যে স্বামীর প্রতি বিবাহিতার 
ভালোবাসা অকৃত্রিম থেকে থাকে। কোনও কাঁরণে, তার মন স্বামীর 
প্রতি বিষিয়ে থাকলেও, এ কথা সত্য । উপপতির প্রতি তার যা ভালো- 
বাসা দেখা যায় তা সাময়িক মাত্র । কখনও কখনও উহা যৌন কারণেও 
হয়ে থাকে । এই অবস্থায়ও স্বামীর সামান্য মাত্র বিপদের-আশঙ্কাও 
তাকে ব্যাকুল করে তোলে ; কিন্তু এরূপ ব্যাকুলতা তাঁদের উপপতির 
প্রতি কখনও দেখা যায় নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইরূপ হয়ে থাকে। 
স্বামীর প্রতি মেয়েদের যা ভালোবাসা তা বহুদূর স্পর্শী হয়ে থাকে-_-এক 
কথায় উহা! ছড়িয়ে থাকায় উহা! উগ্রভাঁবে উপলব্ধি হয় না। অপর দিকে 

“উপপতির প্রতি তাঁর ভালবাসা একটা সাময়িক উচ্ছ্বাস মান্র। উহাকে 
কখনও আসল ভালবাসা বলা যায় না। এই কারণে আমরা কিছুমাত্র 
কালক্ষেপ না করে সুযোগের সব্যবহার করে থাকি। এর কারণ আমরা 
জানি, যে কোনও মুহূর্তে এ সব মেয়েদের মন আমাদের প্রতি বিমুখ হয়ে 
উঠতে পারে» 

কোনও কোনও সময় মেয়েদের দ্বৈত ব্যক্তিত্বের কারণেও এরূপ 
ইওয়া অসম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে দ্বৈত ব্যক্তিত্ব তো থাকেই, কখনও 
কখনও তাঁদের মধ্যে বহু ব্যক্তিত্ব দেখা যায়। এই দ্বৈত ব্যক্তিত্বের স্বরূপ 
সন্ধে পুস্তকের ১ম এবং ২য় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে। এই সময় দুইজন 
ব্যক্তির মধ্যে এক সময় একজনকে এবং অপর সময় অপরজনকে, একই 
মেয়ে সমান ভাবেও ভালোবেসে থাকে। মেয়েটির একটি ব্যক্তিত্ব হয় 
তো একজনকে ভাঁলোবাসছে, কিন্তু তার অপর ব্যক্তিত্বট তখন অপর 
একজনকে ভাঁলোবাসছে। একই সময় দুইটি ব্যক্তিত একই সঙ্গে কারধ- 
করী হ'তে পারে না_কারণ এদের একটি থাকে নিরে, অপরটি থাকে 
উপরে। যে সময়।যে ব্যক্তিত্রটি উপরে থাকে সেইটিই হয় কার্ধকরী। 
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কোন্‌ ব্যক্তিত্বট যে কখন কোনটিকে দাবিয়ে দিয়ে উপরে উঠে সজাগ 
, হবে তা বলা বড় শক্ত । এই দ্বৈত ব্যক্তিত্ব এবং বহুব্যক্তিত্বসল্পন্ন নারীর 

মন জটিল হতে জটিলতর হয়ে উঠে__এই কারণে উহ! অত্যন্তরপ দুজ্ঞে'য় 

ও দুবধ্যও হয়ে থাকে । আমি কোনও এক রোগী মেয়েকে নিম্নোক্ত 

রূপ শাক্‌-প্রয়োগ দ্বারা নিরাময় করেছিলাম । এইভাবে নিরানদের পর 
. সে তার মনের শান্তি ফিরে পেয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠে। 

“আপনি মিছ্ামিছি তার উপর রাগ করেছেন।॥ তার ভিতরকার যে 
ব্যক্তিত্বটি আপনাকে ভালোবানতো! সেই ব্যক্তিত্বটি এখনও. আপনাকে 
ভালোবাসে। এখন বা আপনি তাঁর মধ্যে দেখছেন ত! একটি পৃথক 
বাক্তিত্ব__-এই ব্যক্তিত্টির সহিত আপনাঁর পরিচয় নেই) তাই বলে 
এই উভয় ব্যক্তিত্বেরই আধার বা ধারক, এ মূল মানুষটার উপর রাগ করে 
তার যদি কোনও ক্ষতি করেন, তা হলে আপনার পূর্ব পরিচিত ব্যক্তিত্ব- 
টিরও আপনি ক্ষতি করবেন। এরূপ না করে বরং তাঁর সেই পূর্বে কার 
ব্যক্তিত্টিকে আপনি জাগিয়ে তুলুন ; কিন্তু তা জাগাঁবারই বা কি কোনও 
প্রয়োজন আছে? একনিক দিয়ে ঈশ্বর বোধ হয় আপনার উপকারই 
করেছেন। আপনার পূর্ব পতিজাত ছেলে দুঃটিও এতদিনে বেশ বড় 
হয়ে উঠছে। এই বর্তমান ব্যবস্থা কি ভবিষ্যৎ লজ্জ৷ হ'তে তাদের রক্ষা 
করলো ন!? মার সম্বন্ধে নিম্ন ধারণা রাখতে কোনও সন্তানের মন কি 
চায়? এই সব জানতে বা শুনতে কখনও তারা চাইবে না। আপনি 
আপনার জীবন স্বানীর অবর্তমানেও পরিপুর্রপে উপভোগ 
করেছেন-__এখন প্র শিশু ছুটির মুখ চেয়ে আপনার উচিত আপনার 
পূর্ব পরিচিত অধুনা অন্তহিত, এ [ উপপতির ] ব্যক্তিত্বটকে বিগত 
স্বামী বা প্রেমাম্পদের মতই শ্রদ্ধা করে যাওয়া ।” 

বিদ্বান দুরবত্তর। মেয়েদের এই দ্বৈত ব্যক্তিত্বের উঠানামা সতর্কতার 


ডু পরা-বিদ্যা 


সহিত লক্ষ্য করে থাকে এবং সময় মতো সাবধান হয়ে কিছুদিনের 
মতে! গা ঢাকীও দিয়ে থাকে এবং এ মেয়েটির উ অসৎ ব্যক্তিত্বটির 
পুনরাবির্ভাব না ঘটলে সে আর মেয়েটির ত্রিসীমানায়ও এগোয় না। 
অপর আর একজন মৌন দুর্বৃত্ত নারীর চরিত্র সম্বন্ধে আমার নিকট 
এই একটি বিবৃতি দিয়েছিলো, এই বিবুতিটি সম্বন্ধে অভিভাবকদের 
অবহিত :5ওয়| উচিত। “এমন অনেক কন্ার সহিত আমি মিশেছি " 
যারা আমি অপর কোনও এক কন্যাকে অনুরূপ ভাবে ভালোবাসি তা 
তারা কখনও পছন্দ করে নি। ছেলেদের মধ্যে প্রারণঃ নিছক যৌন- 
স্পৃহাই দেখ! যায় ; কিন্তু মেয়েদের যৌন স্পৃহা প্রায় প্রেমমিশ্রিত হয়ে 
থাকে এবং এর মধ্যে কিছুটা হিংসাও দেখা যায়; আমার মতে এই 
জন্যই বোধ হয় এইরূপ হয়ে থাকে। এই কারণে একের অগোচরে 
আমর! অপরের সহিত প্রেমাতিনয় করে থাঁকি ; কিন্ত এমন কন্যাদেরও 
আমরা দেখেছি যাদের মধ্যে নৈতিক অসাডতা| চরম সীমায় এসেছে । এরা 
বরং অপর এক কন্যাকে দলে ভিড়াতে পারলে আনন্দিত হয়েছে। অভ্যাস 
এবং বাক্-প্রয়োগ দ্বারা কিংবা কৃত্রিম উপায়ে এই নৈতিক অসাড়তা 
আনয়ন করা সম্ভব । এমন অনেক অভিভাবক আছেন ধারা একটি 
কন্যাকে আমাদের সঙ্গে ছেড়ে দেন নি, দুইটি বোনকে একত্রে আমাদের 
সহিত বেডিয়ে আঁসতে দিয়েছেন_-এই ভেবে যে, দুইজন ভগিনী একত্রে 
থাকলে কোনওরপ অঘটন ঘটার সম্ভাবন! নেই; কিন্ত কার্বক্ষেত্রে 
তাদের এই সকল ধারণা ভুলরূপেই প্রমাণিত হয়েছে। আসলে উভয় 
কন্যাই একত্রে ষড়ন্্ করে আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এমন কি 
তারা পাল| করে একজন অপরের প্রেদাভিনয়ের সময় পাঁহারাও দিয়েছে, 
যাতে করে বিষয়টি অন্ত কাঁহারও নজরে দৈব ক্রমে না পড়ে যায়।” 
“আমরা কন্ত। বিশেষের অন্তর্নিহিত নৈতিক অসাড়তাঁর পরিমাপ 
অপরাধ (৩য় )--৬ 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৮২ 


সম্বন্ধে সর্বপ্রথম অবহিত হই ॥ বদি কোনও কন্যার মধ্যে আমরা নৈতিক 
অনাড়তার অভাব ও প্রেম-বোধের আধিক্য দেখি, তা হলে তার কাছে 
আমরা এইরূপ ভান করি নে আমি তাকে ছাড়। আর কাউকেই বেন 
চাই না। অপরদিকে বদি কন্তা বিশেবের মধ্যে নৈতিক অপাড়তার 
আধিক্য দেখি তা হলে আমর! এরূপ কোনও ফাবধানতা। অবলছ্ছন তে 
করিই লা বরং নূতন নূতন কন্ঠাগণের সাহচর্য লাভের জন্য তাদের সহায়- 
তাও আমরা কামনা করে থাকি 1” 

“এ ছাড়া এমন অনেক কনা কেবল মাত্র নিছক বৌনবোধের 
কারণেও আমাদের সঙ্গ কামনা করেছে। তীব্র বৌনবোধ দ্বারা ভুগতে 
থাকলেও এর। পরিপূর্ণর্ূপে নৈতিক চেতন! হারার নি। কেহ যদি 
তাদের এই প্রেমের ব্যাপার না জানতে পারে তা হলেই হলো৷। এদের 
লঙ্জীসরম ও ভবিষ্যৎ জ্ঞান অত্যধিক থাকায় এরা! কখনও পরিপূর্ণভাবে 
নিজেদের হারিয়ে ফেলে নি। এইজন্য এদের সঙ্গে সংগোপনে এবং 
নিভৃতে আমর! সংলাপ করবার চেষ্টা করে থাকি ৷” 

অনেক অভিভাবকের ধারণা কারও বাড়িতে ভ্রী-পরিবার থাকলে 
সেই বাড়িতে কন্তাঁদিগকে যেতে দেওয়৷ নিরাপদ, কিন্্ব এমন ভ্ত্রী-পরি- 
বারের কথাও আমি শুনেছি যার! তাঁদের দূর স্বামী বা উপপতিদের 
এই সকল অপকার্ধে সহায়তা করেছে । এমন অনেক দুরৃত্তি আপন 
স্ত্রীকে কন্যা! সংগ্রহের জন্য আড়কাঠি ব্ূপে বাবহারও করে থাকে । এ 
ছাড়! কলিকাঁতার ন্যায় বিরাট শহরে কে কার আসল ্ত্রী এবং কে কার 
নকল স্ত্রী তা”ও বুঝ! অত্যন্তর্ূপ কঠিন। নিজের স্ত্রী বা ভগিনীর সহিত 
প্রেম করতে দিয়ে সেই সুযোগে অপর ব্যক্তির ভগ্নী বা স্ত্রীর সহিত প্রেম 
করার মনোরৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির শহরে অভাব নেই। নৈতিক 
অসাড়তার ক্রমাবির্ভাবের কারণে এইরূপ অসম্ভব ঘটন! প্রতিনিয়ত ঘটে 


৮৩ _.. পরা-বিষ্তা 


থাকে। তবে এইরূপ মনোবৃভিসম্প্ন দুবৃভের সংখ্যা এখনও এদেশে 
অত্যন্ন । 

শুনা গেছে বে পূর্বকালে পুকুরের এপাঁর হ'তে নোটের তাড়া দেখিয়ে 
তবে গৃহস্থ কন্যাদের ভুলান সম্ভব হ'ত। কিন্তু আঁজকালকার মেয়েরা মাত্র 
একট! সেফটিপিন বা একটা পেনসিল দিলেই ভুলে বায় । অনেকের মতে 
ইহার একমাত্র' কারণ উগ্র যৌনবোধ, বদ্‌ অভ্যাস ও চিন্তা এবং ক্র 
দারা অধুনাকালের মেয়ের। এই উগ্র যৌন-বোধ লাঁভ করে থাকে। & 
তবে “পয়সার মোহ” এবং “নখে থাকার মোহ” সকল যুগের মেরেদের 
মধ্যেই দেখা গেছে। বড়লোক স্বামীরা যে গরীব স্বামীদের অপেক্ষা 
প্রায়ই বেশি যত্ন পেয়ে থাকেন তা বহু গরীব স্বামীই স্বীকার করেছেন। 
এই কারণে পয়সার লোভ দেখিয়ে অনেক দুর্ব্তি গরীব গৃহস্থের বধূদের 
ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। 

যৌনজ অপকর্মের উদ্দেশ্ দুর্বৃত্ত যুবকরা! বৈজ্ঞানিক এবং অবৈজ্ঞানিক 
শানারূগ কাধপদ্ধতির স্থষ্ট করেছে। তবে অভিনয় চাতুর্ধ এবং ক্যামু- 
ফ্লেজই এ বিষয়ে এদের অধিক সাহায্য করে থাকে | বি€ভব্রকূপ 
ক্যানুফ্রেজের মধ্যে-নাটা বা বেটে চেহারা একটি বিশেষ ক্যামুক্রেজ । 
কোনও এক বেটে দুর ত্তকে আমি বাল্যকাল থেকেই জানি । ভ্রীঘটিত 
ব্যাপারে সে একবার অভিবুক্ত ও প্রহৃতও হয়। নিম্নের এই সম্পর্কীয় 
বিবুতিটুকু শিক্ষামূলক বলে আমি মনে করি। 

“আমার বয়ন যখন ১২, আমার আত্মীর-বন্ধুটির বয়দ তখন ১৮, 
কিন্তু আমা অপেক্ষা তাকে অনেক ছোট দেখাত। তার সঙ্গে কোনও 


* কাহারও কাহারও মতে পারিবারিক জীবন হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাপ, ভাই ও 
বোন হ’তে দূরে এনে হোস্টেনাদি স্থানে বাদ করার কারণেও এইরূপ হ'তে পারে। 
কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ইহা ঘে প্রযোজা তা বলা উচিত হবেনা। 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৮৪ 


গৃহস্থ বাড়িতে গেলে মেয়ের! বেরিয়ে এসে “বাব! এস, বাবা এস+__-বলে, 
বুকে জড়িয়ে তাকে ভিতরে নিয়ে ঘেত। আমি তার চেয়ে অনেক ছোট 
হলেও আমাকে দেখাত একজন ২০ বছর বরক্কের মত। মেয়েরা আমাকে 
দেখে ঘোমট! টেনে সরে গিয়ে বলত--ওরে একজন ভদ্রলোক এসেছে 
রে, গুকে তোর! আমাদের বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বন! |” এই সব শুনে 
চোখ ফেটে আমার জল আনত । এর পর আমি তার “হব ত্যাগ করি। 
পরে শুনেছি তার সেই বেটে চেহারার সুযোগে সে অনেক অপকার্ম 
করে বহুবার প্রহৃতও হয়।৮ 

প্রায় দেখি অভিভাবকের! সমুচ্চ ও স্বাস্থ্যবান ছেলেদের দেখে ভীত 
হন, গৌরবাম্বিত হন ন|। মেয়েরাও স্বাস্থ্যবতী হলে তারা ভীত হয়ে 
পড়েন। অথচ খবাকুতি মেয়েদের সম্বন্ধে তার! সাবধান হন না । এইরূপ 
অন্তায় দৃষ্টিভদ্দি তাদের বদলান উচিত হবে ॥। উপরিউক্ত ছেলেটির কাছে 
আমি শুনেছি যে বড় হয়েও সে রেহাই পায় নি। সে যখন ২৪ বত্সর 
বয়ন্ক তখন তাকে দেখাত ৩: বৎসরের ন্যায়, এমনি এক হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ 
ও দীর্ধাকৃতি যুবক ছিল সে। তার বিবাহের সময় কন্টাপক্গীয়র বলে 
যেতেন__পপাত্রর বয়স একটু বেশি মনে হয় ; আমাদের এই মেয়ের বয়স 
মাত্র ১৯ বত্মর হল। একটু কম বয়সের ছেলে আমর! চাইছিলাম 
মশা 1” এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীও অভিভাবকদের বদলান উচিত। আমার 
বিশ্বাস এইজন্তই পরিবার বিশেষ ও তৎসহ বান্ধালী জাতিও দুর্বল হয়ে 
বাচ্ছে। এই বিষয়ে আমি নিজে একজন আজীবন ভুক্তভোগী ভদ্রলোক | 

মেয়েদের আগভাধীন করবার জন্য দুর্বৃত্তরা বহু ছল ও কৌশলের 
আশ্রয় নেয় । এই সব দুবৃত্তদ্দের অনেক চিঠিপত্র আমার হস্তগত 
হয়েছে । কোনও এক দুর্বৃত্তের পত্র থেকে কিছুটা! উদ্ধত করলাম ।.এই 
অদ্ভুত ও অসৎ পত্রটি পাঠ করে আমি ক্রুদ্ধ, চিন্তিত ও স্ত্তিত হই । 
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“আমি একটি মেয়েকে এইরূপে বশ করি। তুমিও হেষ্টা করলে 
পারবে। তবে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন! মেফেটিকে কাছে বসিয়ে 
গল্প করবে। ছোট বোন, দিদি বা বৌদি সম্পর্কেও আপত্তি নেই। 
নানারূপ কথাবার্তার পর তুমি তাকে বলবে_-“দেখুন আমার মামার বাড়ি 
নবদ্বীপে [ বা ভাটপাড়ায় ] ; ইস্টবেন্দলের ছেলেমেয়ের! সকলেই যেমন 
সাতার কাটতে জানে, নবদীপের সকলেই তেমনি হাত দেখতে জানে। 
হাত দেখাটা ছেলে-বেলায় আমাদের খেলার সামিল ছিল? 

এরপর মেয়েটি নিশ্চয়ই তোমাকে বলবে-_-“সত্যি ! তাহলে দেখে দিন 
না--এই এই__আমার এই হাতটা | 

সাবধানে হাতটা হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে একটু চাপ দেবে । তারপর 
বাম হাতে তার কনুই ধরে হাঁতথালা সোজা করবে। হাতটা! নিগ্নে 
অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া দরকার । ভবিস্থাৎ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলবে । 
তারপর কাছে সরে এসে বলবে_-“এইবার কপালটা একটু কৌচকান ত! 
কপালের রেখাগুলি আমি দেখবে ।? 

এরপর মেয়েটি নিশ্চয়ই কপাল কৌচ.কাবে। রেখা গণনার অছিলায় 
সুমি তার কপালে হাত দেবে। প্রথমে আলতো ভাবে ও তারপর চেপে 
ধরে। 

কীধটা ধরে একটু ঘুরিয়ে দেবে। যেন সে মনে করে যে রেখা 
গোনার সথবিধের জন্য তুমি তা করছ। অসাবধানতাঁয় [ ইচ্ছাকৃত ] 
খাট পিঠে, গণ্ডে ও স্কন্ধে ফেলবে। দে যেন বোবে--এগুলি 
৭৩০৫৩/111 হচ্ছে। এটা সে বেন ইচ্ছাকৃত না মনে করে। তা 
হলেই কিন্তু তোমার বিপদ। এতে বদি সে আপত্তি জানায় সেদিনকার 
মত ক্ষান্ত গেবে। তা না! হলে কোমলভাবে তাকে জিজ্ঞেস করবে, ‘এই 
এই_আপনি! তাহলে রাগ করছেন আপনি ?? 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৮ভ. 


এই সবের উত্তরে বদি মেয়েটি তোমাকে বলে, ‘না না” এবং সে যদি 
সরে না বায় ত বুঝবে তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে অথণৎ মেয়েটির ঘৌন 
প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়েছে। এর পর আর একবার তাকে সহজভাবে 
জিজেন করবে, “তুমি সত্যি বলছ? আমার কিন্ধ ভয় করছে।” এই 
সমর উত্তরে সে বলবে_-ন। রাগ করি নি, সত্যি ! কি করেছেন আপনি, 
রাগ করব?” এর পর মেয়েটি নিজেই হয়ত বলবে_-একটু দাড়ান, মা 
কোথায় দেখে আসি 1৮ 

এইরূপভাবে ছলে বা কৌশলে যৌন প্রবৃত্তি জাগ্রত করে যে সকল 
দুবৃ্ত নারীর ক্ষতিসাধন করে তাঁদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। 
মেয়েদের: এই বিশেষ দুর্বলতার জন্তু আইনদাঁররা তাঁদের সম্মতির উপর 
কোনও মূল্য দেন নি। বরং খেঁন-প্রবৃভি জাগ্রত করে ক্রত্রিম উপারে 
এই সন্মতি আদায় করা হলে সেই সম্মতিকে সন্মতিই বল! যায় না। 
বহু বিষয় ভেবে চিন্তে দেশের সমাঁজপতি এবং আইন-বিশেষজ্ঞগণ এইরূপ 
বিধান প্রদান করেছেন। স্বাভাবিক অবস্থায় যে অসৎ প্রস্তাবে 
এই মেয়েটি মারমুখী হয়ে উঠত, অস্বাভাবিক অবস্থায় সে প্রতিবাদ নাও 
করতে পারে। এ সম্বন্ধে অপর একটি ঘটনার কথা বলা যাঁক। 

১৯৩৮ সালে ঘটনাটি ঘটে। কোনও একটি হবক পাড়ার একটি 
কুমারী মেয়ের সহিত ভাব করে। সৌভাগাক্রমে বাটার লোকেরা সময়ে 
ব্যাপারটি জানতে পেরে সবিশেষ জাবধানত! অবলম্থনও করে। সকলে 

, ব্যাপারটি জানলেও বাটার কতকে তাহ! তারা জানায় নি । এর কারণ 
কতটি রাসভারী ও রাগী ছিলেন। ওদিকে ছেলেটি পত্র দ্বারা মেয়েটিকে 
মনোভিলাষ জানাতে বদ্ধপরিকর । সেইদ্দিনই সে মেয়েটিকে নিয়ে যেতে 
চায়। বাটার চাকরবাঁকর পূর্বেই বিতাড়িত হয়েছে। শেষে নিরুপায় 
হয়ে এক. অদ্ভুত উপায়ে দে মেয়েটিকে পত্র পাঠাক্স॥. নে এক তাসের 


রা পরা-বিছ্যা 


আড্ডায় খোদ কর্তার সঙ্গেই দেখা করে। কতর্ণকে সে বলে”_ দেখুন 
ম্যাট্রিকের 1st Paperএর কয়েকটা Question জানা গেছে। গোপনে 
টুকে এনেছি, এগুলে। গ্রীতিকে দেবেন।” কর্তা কাগজটা! উণ্টে-পাণ্টে 
পড়ে দেখেন, কিন্ত কিছুই বুঝতে পারেন ন1। খুশি হয়ে তিনি নিজ 
হাতে মেয়েকে প্রেমপত্রটি দিয়ে আসেন। এই পঙটির অনুলিপি নিযে 
লিখে দেওয়া হল £ 
Matriculation Examination, 1938 

English 1st Paper 

Total Marks— 100 

Translate any one of the following three passages £— 

(1) আমি দুদিন তারে দেখেছিলাম । কাচ! সোনার মত তার 
গায়ের রঙ। কৃষ্ণ কেশদাম হ'তে যুক্ত স্বচ্ছ নথ পর্যন্ত তার বিধাতার 
এক অপূর্ব স্থষ্টি ! সুন্দর নিটোল তার দেহ। বাংলার এক প্রান্ত থেকে 
আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরেছি, এমনটি কোথাও চোখে পড়েনি । পরবর্তী 
জীবনে হয়ত ভারত থেকে জাপ, জাপ থেকে ত্রেজিল, পরে সারা যুরোপও 
ঘুরব। কিন্ত তাতেও কি কোনও ফল হবে? বাংলার এই অরূপার 
সন্ধান কোথাও মিলবে 'কি? না কখনই মিলবে না। সার! জীবন 
বাংলাতেই থেকে যাঁব। জীবন যদি নিঃশেষ করতেই হয়, ত এই দেশেই, 
তা আমি করব । অবশ্য যদি ভাগ্য বিরূপ হয় তবেই__ 

(2) টাকা কিছু বটে, কিন্তু সব নয়। রাজ! রাজপ্রাসাদে সুখী 
নয়, কিন্ধ গৃহস্থ পর্ণ-কুটিরেও সুখী। আমি বলছি আমার ভবিষ্যৎ 
(আছে, তোমারও। আমি কর্মী, আমি বীর। প্রয়োজন শুধু অঙ্গ- 
প্রেরণা । কিছুট। পেয়েছি, কিন্তু আরও চাই। তোমার প্রেরণা 
আমায় এগিয়ে দেবে, রাণী! ইঈদ্দিত অনেককেই আমি পিছনে ফেলে 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৮৮ 


এগিয়ে বাব। কলেজি শিক্ষা আঁজ অকেজো ৷ কুষ্টি, সংস্কৃতি ও বুন্ধিই 
মানুষকে বড় করে, নানী করে। আমার 'মাননীকে আমি স্থখী করবই । 
"আৰ বদলায়, কিন্ত মনুস্ত জাতি একই থাকে, একথা বেন ভুলে বেও না। 

(3) সাত রাজার ধন মানিক, তার ঢেয়েও প্রিয় আমার! তুমি 
এমনিই নিঠুর, এমনিই. কঠিন! তুমি নিঠুর হতে পার, কঠিন হ’তে 
পার, কিন্ত তুমি ভীরু না। আনার ভবিষ্যৎ হৃদয়রাণী ভীরু হতে পারে 
না। আমার লিপিকা বেন তোমায় নূতন বলে বলীয়ান করে। মিথ) 
মায়ার খাঁচা বেন তোমায় না আটকে রাখে। মুক্ত বিহদমের ন্যায় 
আমার হৃদয় কুলায় উড়ে এস, পূর্ব গ্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ রেখ । চাদ 
উঠবে মধ্য রাত্রে। তার আগেই হবে তুমি মুক্ত, তা আমি জানি। 
চাদ উঠে যেন তোমায় পাঁয় আনার ঘরে? আনি ছুয়ারেই এসে 
অপেক্ষা করব। চাদের সঙ্গে হয়ত আমাদের মধ্যপথে দেখা হবে। 
যদি হয় ত সে হবে মোদের সাথী। সে পৌছে দেবে মোদের গন্তব্য 
স্থানে। তুমি সাহস হারিয়ে ন!। ক্ষণিকের দুবলতা দূর করো। 
ক্লৈব্য আমাদের সাজে না__ তোমারও না, আমারও ন!। নদী যদি সাগরে 
আসে, ত তাকে কেউ কি রুখতে পারে? পারে না, পারেও নি কেউ |” 

শহুরে দুবুর্ভদের এইরূপ বহুপ্রকার কার্ধপদ্ধতি আছে। এ বিষয়ে 
আমি বহু তথ্য তল্লাস করেছি। এ সম্বন্ধে বেশি কিছু আলোচনা করা 
এখানে অন্গচিত। এতদ্বারা অভিভাবকদের কোনও উপকাঁর হোক আর 
না হোক, অহান্ত দুৰুত্রা এই তুণ হতে নব নব অন্তর সংগ্রহ করে সজ্জিত 
হতে পারে।, তা ছাড়া এইরূপ আলোচনার সাহিত্যে স্থান নেই । ৬০ 
বৎসরের উধ্ব বয়স্কদের সভায় এ সম্বন্ধে কিছু বলা বায় মান্র। * বিপথ- 


* যুবকর| সৎ উদ্দেশ্তে পত্রালাপ করলে, এহ [ববয়ে তাদের ভপদেশ দেওয়। 
যেতে পারে । ¢ 


বত রক 
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গামী নারীর [ দুরবত্তদেরও ] চালচলনের বিশেবস্টকু এরপর অভি- 
ভাবকদের চোখে পড়বে। নারীরাও দর ত্তদের উদ্দেশটুকু পূর্বাহ্েই বুঝে 
সাবধান হবে। এইজন্য এখানে আমি কয়েকটি মূল সুত্র অভিভাবকদের 
পূর্বাহ্েই জানিয়ে সাবধান করে দিলাম | ] 
অনেক উপার্জনক্ষম দুর ত্ত গরীব অভিভাবকদের অর্থ সাহায্য করে 
নানারপ সুবিধা আদায় করে। দুর থেকে তাদের দাতা মনে হলেও 
আসলে সুন্দরী বোন বা বৌ না থাকলে তারা দান করে না॥ বিবাহের . 
অছিলায়ও অনেক দুর্বৃত্ত মেয়েদের সর্বনাশ করে। অনেক অশিক্ষিত 
নির্বোধ অভিভাবক এ বিষয়ে [ ইচ্ছা করেই ] অন্ধ হন। নেয়েদের 
বশীভূত করার চেষ্টার অন্ত নেই । কোকেনাদি গুষধের সাহায্যে 
ংগ্রাহিকারা কিরূপে কন্যা সংগ্রহ করে সে স্দ্ধে পূর্বেই বলেছি। 
[১ম খণ্ড দেখুন] এই ক্ষেত্রে উহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। 
শহরে এমন অনেক অসাধু, সাধু; তান্ত্রিক, জ্যোতিষী আছে বারা নান! 
রূপে ছুবৃত্তিদের সাহায্য করে। মন্ত্রে তন্তরে মানুষের থে কোনও ক্ষতি হয় 
না এ কথা ঠিকই । কিন্তু অনেক সময় অভীগ্গিতা কন্তাদিকে ওষধাদি 
খাওয়ানো হয়। লোভী চাকর-বামুনের সাহাযোই এই 'সব করা হয়েছে। 
অজ্ঞাত মেয়েরা এই বিষ পান করে অনেক সময় রুগ্ন বা উন্মাদ হয়েও 
পড়ে। আমি একজন নাম-করা তান্ত্রিককে জানতাম । দুবৃত্তরা তাকে 
এই কার্ষে বহু অর্থ দিয়েছে । তিনি একটি মহামূল্য মন্ত্র দান করতেন, 
মন্ত্রটর নাকি দুইটি গুণ আছে। যথাক্রমে উহাদের নেগেটিভ ও পদেটিভ 
বলা হত। অনেকটা চুম্বকের “দাউথ-নর্থ পোলের' ন্তায়। মন্ত্ৰটি নিজ 
স্বীর কানে গেলে সে তৎক্ষণাৎ পরের হয়ে বাবে। এদের মতে এর পর 
তাকে ধরে রাখা নাকি অসম্ভব ; কিন্তু পরন্ত্রীর কানে বিপরীত 
ফল দেবে, অর্থাৎ পরন্তরা তখন সন্ত্র-পাঠকের হবে। সে এই সময় 
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স্বামীকে ছেড়ে মন্ত্রপাঠককে বরণ করবে। আনি ছন্লবেশে সাধুর সঙ্গে- 
দেখা করি এবং এর বৈজ্ঞানিক দিকটা আলোচনা করি । সাধু আমাকে 
এইরূপ বুঝান | Poligametic tendency [ বহুপতিত্ৰ স্পৃহা ] মেয়েদের 
মেদ নজ্জায় নিহিত । মন্ত্রের শব্দ বিন্যাস একটি বিশেষ আলোড়নের স্ষ্টি 
করে। এই আলোড়ন মজ্জা ও স্নাযুতে আঘাত হেনে তৎনিহিত সুপ্ত 
যৌনবোধ জাগ্রত করে। আদি তাকে এই আলোচনার সময় জিজ্ঞাস! 
করি-__আচ্ছ| নিচ স্ত্রীর উপর পরীক্ষা করার পর যদি দেখি যে দ্রীটি 
হত্তচ্যুত হয়েছে, তাহলে পরে আবার তাকে ফিরিয়ে 'আনবাঁর উপায় কি ? 
উত্তরে সাধু আমাকে বলেন-_এর আর কোনও উপায় নেই। তবে 
তিনি পরস্্ী হলে পরস্্রী বিধায় মন্ত্র পাঠে তাকে পুনরায় নিভন্ত্রী করা যায় 
এবং ত কর! বায় তিনি পরন্ত্রা হওয়ার পর । এই সময় আমার স্ত্রী ছিল 
না, তাই নির্ভয়ে মন্ত্ৰটি টুকে নিই । মন্ত্রের শব্দ গুন এইরূপ ছিল--“হু'ং ক্রীং 
ক্রীর ক্রীং হুম্‌ হাম্‌ হুম্‌ হিম্‌ ক্রীং হুম্‌।» মন্তরটির উচ্চারণ পদ্ধতিও চমকপ্রদ । 
ওজন্য বিশেষ দিন ও ক্ষণেরও ব্যবস্থা আছে। মন্ত্রটর পরীক্ষার কোনও 
প্রয়োজন দেখি নি। ছূর্বভুদের বহুদুখী নে কথাই আমি বলতে 
চাই । অপর একটি ঘটনার কথা বলি। কোনও এক চতুর্দশী 
বালিকা আফিম খেরেও.মরে না। মেয়েটি তাদের পাড়ার এক স্কুলে 
পড়ত। অন্ান্ত মেয়েদের মত সেও পায় হেঁটে বাড়ি :ফরে। অন্ত 
মেয়েদের পিছনে কাউকে দেখা যায় ন।। সেই মেয়েটিরই পিছনে একদল 
ছোকরা ঘুরে। শিক্ষয়িত্রী ও আত্মীয়রা সিদ্ধান্ত করেন, মেগ্চেটরও কিছু 
দোষ আছে। তার চেয়েও হুন্দরী সুন্দরী নেয়ে থাকতে শুধু তাকেই 
তারা বাছে কেন ? এদিকে এই মেয়েটি তাঁদের বলে বে ভাঁদের কাউকে 
সে চেনে না। কিন্তু তার এই কৈবি কউ বিশ্বাস করে না। এর পর 
নাঁচার হয়ে সে অহিকেন খায় । বহু তথ্য তল্লাসের পর আমি প্ররুত সত্য 
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আবিফ্ষার করি। হুবহু যা ঘটেছিল তার কতকাংশ গল্প করে আমি 
নিয়ে উদ্ধত করে দিলাম । 

“এক নম্বর, ছু নম্বর, এই এই তিন তিন তিন চার। পাচ ছয়, 
সাত নম্বর |» 

লাল কীকরের রাঙা রাস্তাটা গঙ্গার দিকে চলে গিয়েছে। রাস্তার 
ধারে একট! খালি বাড়ি আর তার সামনে ভাঙা রক । রকটি বহু ঘর্ষণ, 
চকচকে ও তেলা হয়ে গেছে। সন্ধ্যায় সেখানে বা ছেলেদের আগর 
বসে। রোজকার মত সেদিনও একটা দল সে জায়গাটায় হাজির আছে। 
দল তাদের একটা নয়, অনে্গুলি | শ্রেণীভেদে নিফর্ম। ছেলেদের নিয়ে 
দলগুলি গঠিত। কথিত দলটির ভিউটি ছিল তিনটা থেকে সন্ধ্যা পাচটা 
পর্যন্ত । পাঁচটার পর তাদের হটিয়ে অপর দল জায়গাটা দখল করবে । - 
ব্যস্ত হয়ে তারা পথের দিকে তাকাতে শুরু করল। 

অদূরের মেয়ে স্কুলের ঘড়িটাতে ঢং ঢং করে চারটা বাজল। সঙ্গে 
সঙ্গে দলে দলে মেয়ের দল রাস্তায় বেরল। আশে পাশের বাড়ি থেকে 
তারা পড়তে আসে । সকলেই পাড়ার মেয়ে, নিঃসংকোচে তার। পথ 
চলছে । সঙ্গে সঙ্গে বখ। ছেলেগুলোও সজাগ হয়ে উঠজ। কেউ. 
ব্লল-_এক, কেউ বলল-ছুই। অগ্ররের অবৌধ্য ভাষায় তারা বলে 
চললো-_তিন চার পাঁচ ছয়--। আসলে কিন্তু তারা মেয়েগুলোকে 
নহরা করে দিচ্ছিল। নাঁম-ধান না জানলেও নম্বর অনুযায়ী পরে তাদের' 
চেন| যাবে, এইটিই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য । এই মেয়েদের দলে একজন 
অন্নবযস্কা বন্তির মেয়েও ছিল। কাছাকাছি একটা বাড়িতে সে বিয়ের 
কাজ করত। ঘটনাচক্রে সেও সেদিন ও পথে মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে এসে 
পড়েছে। তাই সঙ্গে সঙ্গে তারও ওদের সঙ্গে নম্বর হয়ে গেল» সতেরো 

মেয়েদের দল তখনও বেশি দূর যায় নি। আড় চোখে তাদের 
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একবার দেখে নিয়ে দলের একজন ব্যস্ত হরে বলে উঠল, ‘এই মেধোঁ, 
ঘু'টি বার কর শীঘ্বি। সাজিয়ে ফেল্‌ শা 

এই বিষয়ে মেধো প্রস্ততই ছিল। সে টাযাক থেকে পর পর সতের 
পর্যন্ত নম্বর দেওয়া সতেরটা চাঁকতি বার করে সেইগুলো সে রকের 
উপর ছড়িয়ে দিল। তাদের এই অভিনব জুয়া খেলার ভন্গে শুধু এইটুকুই 
নয় নিমিষে সে এক টুকরা ইট দিয়ে আ্রাচড কেটে কতকগুলে। চৌকো 
ঘরও সেখানে সে একে নিল। 

দিশ সাত, সতেরো মাত্র, মাইরি ভাই । আমি জিতে নিয়েছি। এই 
১৭নং আমার ৷ 

সেদিনকার জুয়োতে ১৭ নং মেধোর ভাগেই উঠল। ব্যবস্থামত 
সকলে মেধোর ১৭নং লাভে নিঃস্বার্থভাবে সাহাবা করতে বাধ্য । শুধু 
সামর্থ্য দিয়ে নয়, অথ দিয়েও । 

এই সময় একজন খুন মেজাজে বলে উঠল, ‘সাব্বাস ভাই মেধো, 
তোর কপাল ভাল ৷? 

হৈ চৈ করে সকলে এইবার নেমে পড়ে ১৭ নস্বরের দিকে তীক্ষ দৃষ্টি 
রেখে তার! চলতে গুরু করল । 

মেয়েরা বে যার বাড়ি নিবিপ্লে পৌছে গেল। ১৭ নম্বরের বাড়ি ছিল 
একটু দুরে, একটা পঞ্িল বস্তির মধ্যে; ছোকরাপ্ুলো তাঁর নজর এড়ায় 
নি। বস্তির একজন মেয়ে সে। এ বিষয়ে সেও অভ্যস্ত। মুচকি 
হেসে সে জানাল, আচ্ছা! তাহলে কাল আসিস 

পরদিন আবার একই সময়ে ও একই স্থানে এই জুয়ো বদেছে। 
প্রথমেই উঠল ১৩নং। ১৩নং ছিল পাড়ার হরোঠাকুরের মেয়ে 
রাধা। 

আপন মনে এই সময় রাধা পথ চলছিল । হঠাৎ সে লক্ষ্য করল যে 


_ পর 
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অপর দেয়েদের গতিরোধ না করে মাত্র তারই পিছনে ছেলেগুলো ছুর্বোধ্য- 
ভাষায় কি বলতে বলতে ধাওয়! করছে। 

ছুটতে ছুটতে এসে বাড়ির দরজায় ধাক্ক। দিয়ে ভীত কম্পিত স্বরে 
বাধা চেচিয়ে উঠল-_ও দাদা 1? 

রাধাকে টেচাতে দেখে রেখো সদলে পিছিয়ে এসে পাশের গলিটায় 
ঢুকে পড়ে। তার পর মেধোর কাধে একট! গানটা মেরে বলে, “নারে 
না। ও এমনি হবে না। চল এখন দাঠাকুরের কাছে। শিকড়টী নিয়ে 
আপি । চাকর বাকর কারুর সঙ্গে ভাব করে কায়দা মাফিক ওধুধট। 
খাওয়াতে হবে । তার পরেই ব্যাদ্‌_-১৩ নং আমার ।” 

দলের সকলে সম্মতিন্চক ঘাড় নাড়ল ; নিয়মমত রেধোকে তারা 
সাহায্য করতে বাধ্য ছিল। যত তাড়াতাড়ি কার্য সমাধা হয় সকলের 
পক্ষেই তা ভাল। এর কারণ ১৩ নংকে রেধোর হাতে তুলে না দেওয়। 
পর্যন্ত পরদিনের জুয়ে বন্ধ থাকবে । এই ছিল দলের নিয়ম । 

বাড়ির চাকর এসে দরজা খুলে দিতেই রাধ! হুড়মুড় করে ভেতরে 
ঢুকে পড়ল। দিদিমণির এই অস্বাভাবিক ব্যবহারে চাকর ভিকু হতভদ্ব 
হয়ে গিয়েছিল। সেইথানেই সে থমকে দাড়িয়ে ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করে ব্যাপারটা বৌঝবাঁর চেষ্ট। করল। ভিকুকে দূর থেকে লক্ষ্য 
করে রেধো মেধোর কাধে আর একটা গীষ্টা মেরে বলে উঠল--এই যে 
এসে গেছে টাদ। দে, দে দেখি কার কাছে কত আছে। আমার 
কাছে মাইরি আছে শুধু এক টাকা ।” 

দলের মেধোর কাছে ছিল দেড় টাকা। সে তাড়াতাড়ি একটা টাক 
টেকে গুঁজে শুধু আধুলিটি বার করে বলল--“আমার কাছে আছে 
আট আনা 1 

একট! পৰ উপলক্ষে স্কুলটা দিন ছুই বন্ধ ছিল। রাধাকেও স্কুল 


অপরাধ-বিভ্ঞান ৯৪ 


যেতে হয় নি! সকাল বেলা নিশ্চিন্ত মনে সে পড়ার উপক্রম করছিল । 
হঠাত বইয়ের পতা! খুলে সে দেখতে পেলে বে পাতার মধ্যে কতকগুলো! 
মাথার চুল ও একটা সি'দুরদাখানো শিকড়। ব্যাপারটা তার কাছে 
অদ্ভুত ঠেকল। তাড়াতাড়ি সেগুলো! বার করে সে বাইরে ফেলে দিল,কিন্ত 
বলি বাল করেও কাউকে সে কথা সে বলল না । কাউকে বললে হয়ত কেউ 
তা বিশ্বাদও করত ন! ৷ তাকেই হয়ত এজন্য পাঁচটা কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত । 

রাধা অনেকক্ষণ পড়ার ঘরে বসে রইল, কিন্তু কিছুতেই মনস্থির করে 
পড়ায় মন দিতে পারল ন! | ধীরে ধীরে উঠে পড়ে কলঘরের দিকে 
চলে গেল স্নান করবাঁর জন্য । 

মাত্র মিনিট পনের রাধা স্নানের ভন্ত কল্ঘরে গেছে। আরও 
কিছুক্ষণ সেখানে থাকবার কথা । হঠাৎ দ্রভা খুলে বারাপায় বেরিয়ে 
রাধা চেঁচিয়ে উঠল-_ওমা-আ--+ 

বাধার চীৎকারে সকলে দৌড়ে এসে দেখল বে ভিজে কাপড়ে 
দাড়িয়ে বাধা ঠক্‌ ঠক্‌ ঝরে কাপছে । হাতে তার রয়েছে নীল রঙের গুকৃন| 
কাপড়খান| ৷ কাপড়টার একটা দিক রাধা মুঠো করে ধরে রয়েছে আর 
“এর অপর দ্বিকট! ভিজে মেঝের লুটিয়ে পড়েছে। 

কাপড়টার একট! খুঁটে সেই কদর্য জিনিসগুলোই বাধ! ছিল। 
খু'টের গেরো খুলে জিনিসগুলো দেখে সে আঁতকে উঠে। নিজেকে সে 
কিছুতেই ঠিক রাখতে পারে না । 

জিনিসগুলো পরীক্ষা করতে করতে রাধার মা শিউরে উঠে বললেন, 
“এ কি রে রাধা_এা সর্বনেশে কাণ্ড! এ যেতুক!? 

ঠক ঠক করে কাপতে কাপতে এই সমর রাধা লক্ষ্য করল যে চাকর 
ভিকু বারাগ্ডার দরজাটা দিয়ে ভিতর দিকে একবার উকি দিয়ে পরক্ষণেই 
সরে গেল। 


৯৫ পরা-বিদ্ধা। 


প্রায় সপ্তাহ খানেক পরের বউনা। অন্ত্স্ত ভাবে হাপাতে ভাপাতে 
রাধা স্থলে এসে ক্লাশ ঘরে ঢুকতে বাচ্ছে; এনন সমর দরোয়ান ভিথন 
সিং তাকে ডেকে জানান-_“আপকো! সরকার বাব! সেলাম দেনে ৮ 

নিস্‌ সরকার স্কুলের হেডমিস্ট্রেদ্‌ ৷ হেডমিস্ট্রেদ ডাকছেন শুনে রাধা 
তাড়াতাড়ি বই কটা টেবিলে রেখে অফিন ঘরে এল ! 

হেড'মক্ট্রেদ্‌ রাধার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে গম্ভ'রডাঁবে জিজ্ঞেস 
করলেন, ‘রোজ রোজ তোমার পিছন পিছন ছোকরার দল ঘোরে 
শুনেছি । তোমার কি বলবার আছে-কারা ওরা ?' 

কথাটা বে মিথ্যে ত! নয়। রাধা নিজে 
লজ্জায় লে কাউকে সে কথা বলে নি। কেঁদে কেলে সে উত্তর করল, 
“সত্যি দিদিমণি ! কাউকে আমি চিনি নি। ওরা” 

রাধার গার্জেনের উদ্দেশ্যে একটা চিঠি লিখতে লিখতে সরকার বাবা 
জিজ্ঞেদ করলেন, স্কুলে ত অনেক মেয়েই হেটে আসে । কাউকে ওর! 
‘কলো? করে ন।) তোমাকেই বা ওর। কলো করে কেন? তুমি 
আমাদের বোঝাতে চাও কি? তোমাকে আমি স্কুলে রাখব না)” 

অনেকের ধারণ! মেয়েদের বিপথগানী হওযাঁর একমাত্র কারণ 
আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা ? কিন্ত এইরূপ ধারণা তুল । এর! ভূলে বান যে 
শিক্ষা তিন প্রকারের, বখ|_গানসিক, নৈতিক ও শারীরিক । নৈতিক 
শিক্ষার ভার এখনও পর্যন্ত অভিভাবকের উপরই স্তন্ত। স্কুল বা কলেজে 
নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই! দেয়েরা নৈতিক শিক্ষা পার গৃহে। 
বাহিরের সহিত এদেশের মেরেদের সাধারণত কোনও সম্পর্ক থাকে 
ন|। এই কারণে বাহিরের কুশিক্ষ। ছেলেদের শ্যাপ্ধ মেয়েদের উপর 
বর্তায় না। এইভন্ত এ দেশী পরিবারগুলির সকল মেয়েই ভালো। 
হয়। এইজন্ত এদেশে ছেলে [পাত্র] রিজেকটেড, হলেও নেয়ের! 


অপরাধ-|বভ্ঞান ৯৬ 
[ পাত্র ] প্রায়ই নৈতিক কারণে রিজেকটেভ হয় না। এক এক 
পরিবারে আবার সকল মেয়েই দুষ্ট হয়। পরিবার বিশেষে প্রচলিত 
কুশিক্ষাহ ইহার একমাত্র কারণ। এইরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষিত! বা অশিক্ষিত 
উভয়েহ বিপথগামী হয় বা হতে পারে। বরং শিক্ষিতাদের সহঙ্গে 
ভুলানো। যায় না। বিপথে গিয়ে পড়লেও পরে তারা সামলে নেয় ; কিন্ত 
অশিক্ষিতার। বিপথে এসে সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ে। পরবতীকালে 
স্ব-সমাজে ফেরবার তারা আর কোনও পথ খু'জেপায় ন!। রূপোপজীবিনী 
সমাজে একজনও শিক্ষিত মেয়ে দেখা যায় ন৷। সাধারণত তারা 
সকলেই অশিক্ষিতা হয়ে থাকে । বর্তমান কালে শিক্ষিতা গেয়েদের 
মধ্যে কিছু কিছু অনাচার দেখা গেলেও এজন্য শিক্ষার উপর কোনওরূপ 
বিরূপ ধারণ! কর! উচিত নয়। মনে রাখা উচিত, এটা ট্রানসিশন্যাল্‌ 
পিরিয়ড_। গঙ্গায় যখন দোয়ার আসে, তখন সেই নূতন জলে অনেক 
খড়কুটা ভাসে । পরে জল থিতিয়ে গেলে সেই জলই হয় স্বচ্ছ ও নির্ল। 
বভগান সমাজও একদিন থিতিয়ে আনবে । পথ চলতে গেলে এক্সিডেন্ট 
হ'তে পারে। তাই বলে পথ চল। 'বন্ধ করা! মূর্খতা । প্রগতি সম্বন্ধেও 
এই একই কথা বলা চলে। পু'থিগত শিক্ষা-দীক্ষার সহিত চরিত্রের 
কোনও সঙ্ন্ধ নেই । এর সঙ্গে সন্ধ আছে শুধু সংস্কতির। অনেকে 
বলেন থে পূর্বেকার যুগে নিধিকার প্রেমাভিনয় কদাচিৎ ঘটেছে ব| ঘটে 
নাই ; কিন্ত আমার মতে একথা আদবেই ঠিক নয় । এ বিষয়ে 'আি' 
একজন ৭৫ বৎসর বয় বৃদ্ধের নিম্বোক্তরূপ সাক্ষ্য গ্রহণ করি। এই 
সম্পর্কে দিয়ের বিবৃতিট প্রণিধানবোগ্য ৷ 

“তখন আমার প্রথম যৌবন । পাশের বাটার বধৃষ্টর সহিত আমার 
প্রেম হয়। জানের ঘাটে নারিকেলের মালা চেপে আমি চিঠি 
রাখতাম । কখনও কখনও সানের পাশে ফেলে দেওয়। ওষুধের 


৯৭ পরা-বিদ্যা 


- 
[ অশোচ ] কেলে' হাড়ির তলায়ও এগুলো রেখে এসেছি । কারণ 
ধের দরুণ ফেলে দেওয়! ও সব হাড়ি কেউ ছোয় না। কলসী কাকে 
বাটে এসে জল তৌলবার সময় সে এ চিঠিগুলোও তুলে নিতো! ববৃটির 
স্বামী কমারসিয়েটের কাজে বাহাল থাকায় রাওলপিণ্ডিতে থাঁকতেন। 
দুই তিন বৎসর অন্তর একবার করদিনের জন্য মাত্র তিনি বাড়িআসতেন। 
এইবার আসল কথা আমি আপনাদের বলি শুন্ুন। আমরা অদ্ভুত উপায়ে 
রাত্রিযোগে অথচ প্রকাশ্যে পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হতাম । মোটা 
পৈতা গলায় দুলিয়ে কাব বস্তু পরে খড়ম পায়ে আমি ছাদে উঠতাম। 
এতে ছাদের উপর আওয়াজ হ'ত খট্‌ খট্‌ । একদিন আমি ঠেলে উঠলাম 
বেল গাছের ডালে । দাঁদা ও বৌদি ছাদে শুয়ে ছিলেন | জ্যোৎস্না 
'আলোংক উভয়েই আমাকে দেখলেন। শুনতে পেলাম, ভর পেয়ে 
বৌদি বলছেন, ‘ওগো দেখছো ? ধমক দিয়ে দাদা তাকে বললেন, 
চুপ কর। ও আমি রোজই দেখছি, ও আমার ছোড়দাদু ৷ দেখলাম, 
প্রণাম ঠুকে তারা ঘরে ঢুকলেন, কাঁপতে কাপতে । বেলগাঈটা থেকে 
এলাম নেমে একটা নিম গাছে ; তার পর গাছ ঝয়ে সড় সড় করে নেমে 
এসে পাশের বাড়ির গোয়াল ঘরে বাই ॥ ওদিকে পাশের বাড়ির নেজবৌ 
বাক। সি'ড়ি দিয়ে ঘুঙুর পরে নামতে থাকেন । ঝুমুর বেজে উঠে-_ঝুষ্‌ 
খুম্‌। পরনে তার লাল শাড়ি, মাথার টক্টকে লাল দি'ছুর, পানে 
আলতা । গোয়াল ঘর থেকে গুনি শাশুড়ি ঠাকরুণ কাকে যেন বলছেন, 
‘এই টুপ কর। ও সাক্ষাৎ মা লক্ষী! মাথা ঠোকারও আওয়াজ পেতাম 
ঠক্‌ ঠক্‌। মাখ ঠকতে ঠুকতে শাসুড়ি ঠাকরুণ বলছিলেন, “এমনি অচল! 
ইয়ে থেকো মা, আমাদের যেন ত্যাগ করো না| পরের দিন বাঁড়ি 
ফিরে শুনি দাদা বৌদিকে বকছেন, ‘অত কথার তোঁর দরকার কি? 
পিপি দিই ব| না দিই সে আমি বুঝবো । কিন্তু খবরদার কথাটা যেন 
অপরাধ (ওয়)--৭ 


অপরাধ-বিজ্ঞান le 


রাষ্ট্র ন! হয়!” সত্যিই তো ছোড়দাছু যে ভূত হয়ে আছেন একথা সাতখান! 
গায়ে রাষ্ট্র হলে বদনাম আঁছে। এই জন্যেই দাদা বিষয়টা গোপন রাখতে 
চান। এর পর পাঁশের বাঁড়িতে পান চাইতে * গিয়ে দেখি সেখানে 
হুলুস্থল বেধেছে ৷ শুনলাম, গিন্নী ঠীকরুণ সকালে উঠে বাকা সি'ডিতে 
তিন তিনটে জঙ্্ীর পাঁয়ের ঝুমুর কুড়িয়ে পেয়েছেন। ঝুমুর তিনটে মহা 
সমাদরে ঠাকুরের সিংহাসনে রক্ষিত হয়েছে। পুরুত ঠাকুর এসেছেন, 
শখ ঘণ্টাও বাজছে। প্রতিদিনই প্রায় এমনি ভাবে আমাদের মিলন 
ঘটতে! । এখন ভয়েই হোক বা ভক্তিতেই হোক, ঘর থেকে কেউ 
বার হতো না । আমরা নিধিদ্বে সদালাপ করে ঘরে ফিরেছি। এতে 
কেউ সন্দেহ বা নিন্দেও করে নি।” 

সেকেলে চাঁধী মেয়েরীও অভিনারে যেতো এক অদ্ভুত উপায়ে । এর! 
মাথায় একট ফর বা মালা রেখে মাঝে মাঝে তাঁরা ধুনা দিতে! | 
ঘোর অমাবস্তার রাত্রে নিরাল। মাঠে এই মালনার আগুন থেকে থেকে 
জনে উঠতো দপ, দপ,॥ আলেয় ভূত মনে করে সেদিকে আর কেউ 
যেতো না। 

আধুনিকতার আবহাওয়ায় সেকালের অনেক ভূত-পেন্বীর কোনও 
সন্ধান আর মিলে না আসলে কিন্তু তাদের অস্তিত্ব আজও আছে। 
আজিকার ভূত-গেত্ীর! লুকিয়ে প্রেমাভিনয় করে না। তাই তারা৷ সমা- 
লোচনার পাত্র হয়। যে ধকল ভূত ব! পেত্রীকে পূর্বে দেখা যেতো চিলের 
ছানে কিংবা গাছের ডালে, তারাই আজ দুষ্ট হয় লেকের ধারে, পার্কে ও 
গ্রান্তরে। তাঁদেরই এখন আমর! দেখি, পথে, ঘাটে, ক্লাবে, রেষ্টরাঁয় 
ও সিনেমাতে | এদের ঘ| কিছু পরিবর্তন ঘটেছে ত! Modus-operendi 


* এই পান দেওঘা-দিইর সময় হঠাৎ হাতটায় চাপ দিয়ে আলাপ জমানর পদ্ধতি 
পূর্বকালে প্রচলিত ছিল বলে জান! গিয়েছে। 


ছু! 


৯৯ a পরা-বি্যা 


বা কাৰ্যপন্ধতির মাত্র, আঁসলে এই প্রেমাভিনয়ের বিষয়বস্তু আছে একই । 
ভালে! এবং মন্দ নিয়ে সব গেই দুনিয়া গঠিত হয়ে থাকে। সামাজিক 

শাসন কড়া করলে সেক! এর ভূত-পেত্রীরা পুনরায় ফিরে আসতে পারে। 

'আজিকার এই বৈজ্ঞানিক যুগে সমাজপতিদের চিন্তা ধার! বিজ্ঞান সম্মত 

ইওয়া উচিত । আমার মতে যুগ যুগ ধরে সমাজ দেহ হ’তে কিছু কিছু 
ক্ষয়িত অংশ প্রতিবৎসরহ বার হয়ে যায়। অর্থাৎ কতকগুলি ছেলে চোর 
এবং কতকগুলি মেয়ে বেশ্য| হবেই । এর জন্ত আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষাকে 
দোষ দেওয়া নিরর্থক । আমার মতে বর্তমান বাঙ্গালী [ তথ। ভারতীয় ] 
সমাজের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অভূতপূর্ব এনাজি ও প্রেরণ। এসেছে। 
সামরিক এবং অন্তান্য বিভাগ [ আযাডভেনচার ] সমূহ তাদের জন্য উন্মুক্ত 
থাকলে তারা তাদের এই বাড়তি এনাঞ্জি নানারূপ সাহসিকতাপূর্ণ 
কর্মবাহুল্যের মধ্য দিয়ে নিফাশিত করে দিতে পারতো ॥ কিন্ত বর্তমান 
ক্ষেত্রে একমাত্র কেরানীগিরি ও মাস্টারী ছাড়া অপর কোনও সংগঠনমূলক 
কার্ধাদিতে যোগ দেওয়ার সুযোগ অনেকের ভাগ্যে ঘটে উঠে না। অথচ 
এদের সকলেই স্থাষ্টর আনন্দ উপভোগ করতে চাইলেও তাতে সুযোগ 
পায় না__একমাত্র সাহিত্য সৃষ্টি ছাড়া কৃতিত্ব দেখানোর জন্য এদের অন্ত 
কোনও পথ উন্মুক্ত নেই । এই জন্তে প্রায়ই দেখা গেছে যে এদের এই 
দুৰ্দমনীয় বাড়তি এনা বা প্রেরণা যৌনজ রূপ গ্রহণ করেছে। খেলাধূলা, 
ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্লাব-লাইব্রেরির অধিক স্ষ্টর সহিত যুবক-যুবতীদের 
মধ্যে এই বৌনজ ভাব কমে যাবে। 


অপরাথ- ব্যভিঢাল্প 


্ী-পুরুবের অবৈধ যৌন সন্মিলন গোপনে সংঘটিত হলে উহাকে 
আনর। ব্যভিচার বলি, কিন্ত উহ! প্রকাশ্যে সমাধিত হলে উহাকে আমরা 
বলি বেশ্ঠা-বৃত্তি। এই যৌনজ ব্যভিচারকে আমরা সাধারণ ভাষায় 
ব্যভিচার অপরাধ বলে থাকি। উহা! ইচ্ছাকৃত বৌনজ অপরাধের অন্তর্গত 
একটি অপরাঁধ। এর কারণ ইহ! নারীর সহযোগিতায় সংঘটিত হয়! 
ইংরাজিতে ইহাকে বল! বয় অডাল?ারি [4.1 ] অপরাধ । ভারতীয় 
দণ্ডবিধিতে অডালটারি বা ব্যভিচার অপরাধের প্ররুত সংজ্ঞা দেওয়া 
হয়েছে এইরূপ £-- 

“বদি কোনও ব্যক্তি কোনও বিবাহিতা নারীর সহিত বৌনসন্মিলন 
ঘটায় তাহা। হইলে এওঁ ব্যক্তির গুর্প কার্ধকে বলা হইবে ব্যভিচার 


অপরাধ । এইরূপ অপরাধের জন্য অপরাধীর আইন অনুযায়ী দণ্ড 
হইবে ।” 

এই অপরাধের জন্য কেবল প্র নারীর স্বানীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়_এই জন্য 
এই অপরাধের অভিযোগ একমাত্র ও নারীর স্বামীর অভিযোগ ক্রমেই 
গৃহীত হয়ে থাকে ; কিন্ত ইহ! একমাত্র আইন সন্মত বিবাহিত! দ্ৰীর 
উপর সংঘটিত হ’লে তবেই প্রযোজ্য হবে। ইসলাম ধর্মাবলস্বা ব্যক্তিগণ 
চারিটি মাত্র স্ত্রী সংগ্রহ করতে পারেন এই জন্ত ইহাদের পঞ্চম ন্রীর সহিত 
কেহ ব্যভিচারে লিপ্ত হ’লে উহাকে ব্যভিচার অপরাধ বলা হবে না 
কারণ ইহারা পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ করলে 'আইনাহ্যায়ী বিবাহ অসিদ্ধ হয়! 


অপর দিকে বে কোনও হিন্দু ভদ্রলোক শত খত স্ত্রী সংগ্রহ করলেও 


প্রত্যেকটি স্ত্রীই তাহার বিবাহিত স্্ীূপে বিবেচিত হয়ে থাকে । এই 


১০১ অপরাধ_ব্যভিচার, 


কারণে ইহাদের যে কোনও একটির সহিত ব্যভিচাঁরে লিপ্ত হলে এই 
জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির সাজ! হবে । এই সকল অপকর্মে নারী ও পুরুষের 
অপরাধ সমান সমান হলেও একমাত্র পুরুষেরই সাজা হয়ে থাঁকে। এই 
অপকর্মের জন্য সংশ্লিষ্ট নারীকে কোনও রূপ সাজ! পেতে হয় না। এইরূপ 
পক্ষপাতিত্বের কারণ সম্বন্ধে পূর্ব পরিচ্ছেদে বিস্তারিত রূপে বলা হয়েছে 
--এই ক্ষেত্রে উহার পুনরুল্লেখ নিপ্রয়োজন। আইনের দিক হ'তে 
কেবলমাত্র বিবাহিতার সহিত ব্যভিচাঁরে লিপ্ত হলে এ অপবর্ণকে বল! 
হয় ব্যভিচার, কিন্তু কোনও প্রাপ্তবয়স্ক! কুমারী বা বিধবার সহিত 
ব্যভিচারে লিপ্ত হ’লে উহাকে ব্যভিচার বলা হয় না; কিন্ত প্রচলিত 
আইনের বিষয় বাদ দিলে বিজ্ঞানের দিক হ'তে বিবেচনা করে বে 
কোনও অবৈধ যৌন সম্মিলনকেই ব্যভিচার বল! যেতে পারে । 

এই দিক হ'তে বিচার করলে কুমারী, বিধবা অথব|! দধবা_-থে 
কোনও পরনারীর সহিত অবৈধ মিলনকে ব্যভিচার বলা বেতে পাঁরে। 
প্রাপ্ত বয়ন্ক। কুমারী এবং বিধবাদের ইচ্ছান্গদারে তাদের সহিত মিলিত 
হ’লে উহা! নিন্দনীয় হলেও আইনানুমারে উহ! দণ্ডনীয় হয় না । ইহ] 
একাধারে পাপ ও অন্যায় হলেও উহাকে অপরাধ বলা হয় না। কেবল* 
মাত্র পরন্্রীর সহিত ব/ভিচারে লিপ্ত হলে উহাকে ব্যভিচার বল! হয়। 
ইহা পরস্ত্রীর ইচ্ছানুনারে হলেও অপরাধীকে শান্তি পেতে হবে। কারণ 
স্বামীর দাবিকে তথা সমাজকে রক্ষী করার জন্য এই আইনের সৃষ্টি 
হয়েছে। 

ব্যভিচার অপরাধ তিন প্রকারে হয়ে থাকে, বথা_-(১),. স্বভাব, (২) 
অভাব বা অভ্যাস এবং (৩) দৈব । অক্কৃতদার এবং বিপত্বীকরা 
অভাবের কারণে নারী মাত্রেরই প্রতি আর্ট হয়ে থাকে । তাদের কাছে 
বয়ঙ্কা নারী মাত্রই লোভনীয় । ইহার মধ্যে আশ্চর্যের কিছুই নাই। স্তরী- 
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পুরুষের স্বভাবগত যৌন ক্ষুধাই ইহার জন্য দাঁয়ী। প্রতিরোধ ক্ষমতার 
অভাব ঘটলে স্মযোগমত এইরূপ যৌন মিলন ঘটা আশ্চর্য নয়; কিন্ত 
কেবলমাত্র অভাবের কারণে বে মাছৰ ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাও নয় 
এমন অনেক ব্যক্তি আছেন বার! সুন্দরী স্ত্রী বর্তমানেও পরনারী গমন 
করে থাকেন। এইস্থলে তাদের দ্বার! কৃত ব্যভিচারকে অভাব-ব্যভিচার 
বলা যায় না ; কিন্তু সকল সময়েই উহাদের যৌনজ স্বভাব-অপরাঁধী রূপে 
বিচার করলেও তুল হবে। এই লঙবদ্ধে একটি বিশেষ বিবৃতি নিয়ে 
উদ্ধত করলাম। মননুব্বের দিক থেকে ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । 

‘আমার স্ত্রী রূপে, গুণে, সৌন্দর্যে ও গঠনে যে অপূর্ব তা আর 
সকলের মত আমিও স্বীকার করি। অনেকেই অভিযোগ করে 
বলেছেন যে ঘরে এমন রূপবতী যুবতী স্ত্রী বর্তমানেও আমি সামান্য এক 
গগনা, বয়ঙ্কা, কুরূপা নারীর সহিত সহবাস করি কেন? সত্য কথা 
বলতে গেলে, আমার স্ত্রীর অপরূপ রূপ আমায় মুগ্ধ করলেও আমার 
মধ্যে কখনও কাঁমন| আনে ন|। আমার অবচেতন মনের মধ্যে আমার 
স্ত্রীর ও রূপ এমন এক মাতৃ ভাবের কৃষ্টি করে বে চেষ্টা করে তবে 'তার 
প্রতি আমি কান্না আনতে পারি। অপর দিকে এ কুরূপ! নারীকে 
দেখামাত্র আমার মনে কামনার উদয় হয়েছে। মাত্র এই অবস্থাতেই আমি 
আমার মনোমত যৌন তৃপ্তি পেয়ে থাকি 1 * 

সুন্দরী স্ত্রী বর্তমানেও অপর আর এক সুন্দরী নারীর প্রতি আসক্ত 


সই তি 

* সম্ভবত বিকৃত যৌনবোধই ইহার একমাত্র কারণ। এই অবস্থায় সুন্দরী স্ত্রীর 
উচিত বেশ-বিন্তান না করে সলিন অবস্থায় স্বামীর কাছে আসা। আশৈশব মাতৃরূপ 
কল্পনা, উন্নত পরিবেশ প্রভৃতি কারণেও মানুষের মনে এইরপ বিকৃত যৌনবোধ স্থান 
পেয়েছে। কিন্তু, জোর করে এই সম্বন্ধে কোনও কিছু এখানে বল! অনন্ভব। রোমান 
ক্যাথলিক এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকদের সণ্যেই এইরূপ ব্যক্তির সংখ্য। অধিক দেখা 
যায়। তবে এ সম্বন্ধে আরও অনুনন্ধানের প্রয়োজন আছে। 
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হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। এইরূপ অপরাধীকে আমরা যৌন অভ্যাস- 
অপরাধী বলে থাকি । এদের মধ্যে এইরূপ ব্যবহার দৃষ্টে আমরা 
আশ্চর্ধান্বিত হই না; কিন্ত সুন্দরী স্ত্রী বর্তমানে কাউকে কুরূপ! নারীর 
প্রতি আসক্ত হ'তে দেখলে আমরা অবাক হই। ইহার একমাত্র কারণ 
বিকৃত ঘৌনবোধ ব 953 চeIver৪ity. এই বিকৃত যৌনবোধ এক- 
প্রকার রোগ । এই রোগ হতে এদেশের বহু পুরুষই ভুগে থাকে। 
উপরের বিবৃতিটি এই রোগের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ । স্বামীকে এইরূপ 
রোগী রূপে বুঝামাত্র সুন্দরী স্ত্রীর উচিত বেশি সাজগোজ না করা। এ 
ছাঁড়া তিনি অভিনয় দ্বারা নিকুষ্ট নারীর ন্যায় ব্যবহার করতে পারলে 
আরও ভালো । এই অভিনয় দ্বারা জ্রীগণ তাদের রোগী স্বামীকে 
নিরামন্ন করতে পারেন। এ বন্বন্ধে অপর আর এক রোগী ভদ্রলোকের 
বিবৃতি নিয়ে উদ্ধত করলাম । 

“আমি বড় ঘরের এক শিক্ষিতা ও মাজিত! রুচির কন্যাকে বিবাহ 
করেছি; কিন্তু শত চেষ্টা করেও আমি তীর প্রতি কামনা আনতে পারি 
নি; বরং তাঁকে দেখলে আমার তাকে সন্ত্রম করতে ইচ্ছা করতো । 
স্বতঃগ্রবৃত্ত কামন! তাঁর প্রতি আনতে না পারার জন্যেই আমি তাকে সুখী 
করতে পারি নি; আমি নিজেও যে এছন্যথুখী হয়েছি তাও নয় । আদলে 
আমার বৌন মন ছিল হুলৌড়ের পক্ষপাতী । কিছুকাল এমনি দুঃখে অতি- 
বাহিত হয়ে যায়। হঠাৎ একদিন দেখি আমীর স্ত্রীর পূর্বতন শান্ত ভাব আর. 
নেই। বরং সে অত্যন্তরূপ মুখরা ও বাঁচাল হয়ে উঠেছে । এর পর হতেই 
কিন্ত তাকে অন্তত যৌন তৃপ্তির দিক থেকে আমার ভাল লাগতে থাকে । 
এট! যে আমার রোগ ছিলো, তা আমি বে বুঝি নি তাও নয়। কিন্তু তা 
, সত্বেও আমি আমার এই রোগ বহুদিন পর্যন্ত দূরীভূত করতে পারি নি ।” 
পূর্বেই বলেছি এই সকন মানসিক রোগে এদেশের বহু ব্যাক্তই ভু 


~~ 
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থাকে, বার ফলে কিন। এদেশের বহু পরিবার বিষময় হয়ে উঠেছে 
কিন্ত নলোবিশ্লেষণ দ্বারা এই রোগ দূরীভূত ক'রে সহজেই নিরানর হওয়া 
যায়। এই রোগ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া মাত্র রোগী সাত্রেরই উচিত 
কোনও এক মনন্তত্ববিদ্‌ পণ্ডিত বা চিকিৎসকের নিকট বাঁওয়া এবং তীর 
চিকিৎনাধীনে থেকে টিজেকে যথাসত্বর নিরাময় করা। শুনা বায় যে 
কালচার্ড বা অতি কৃষ্টি-সম্পন্ন ভদ্রলোক ও ভদ্রমছিলারা গোপনে অশ্লীল 
গালিগালাজ শুনে তা উপভোগ করে থাকেন ।* মুখে এরা এজন্য যতই 
প্রতিবাদ করুন, পণ্ডিতদের মতে ইহ! এক বৈজ্ঞানিক সত্য । এই অশ্লীল 
গালিগলাজ তাদের অবচেতন মন পছনই করে থাকে । কোনও 
জিনিস অতিমাত্রায় বাইগ্রন্তের ন্যায় ] অপছন্দ করলে বা জোর করে 
তা সরিয়ে দিলে উহা অবচেতন মনে জেঁকে বসে। 

বিরুত যৌনবোধ লান/রূপেই উপগত হয়ে থাকে। এমন অনেক 
নারী কন্তাকে ব্যভিচার কার্ষে সাহায্য করে পরোক্ষভাবে যৌন তৃপ্তি 
লাঁভকরে থাকেন। অসমর্থতার কারণে সাধারণত বৃদ্ধা রোগিণীরাঁই 
এইরূপ অপকার্য করে থাকেন। 

দর্শন, স্পৰ্শন, ভাষণ এবং চিন্তার দ্বারাই মান্থষ যৌন তৃপ্চিলাভ করে। 


যৌন-রোগীরা আরও বহু উপায়ে আত্মতৃপ্থি লাভ করেন, এই বিরুত 


যৌনবোধ সম্বন্ধে আমি পুস্তকের পঞ্চম থণ্ডে আঙ্গেচনা করবো। + 


* বস্তি বাড়ির পার্শ্বে অবস্থিত প্রাসাদের শরন কক্ষের ড়পড়ির ফাকে মুখ রেখে 


কোনও কোনও শিক্ষিত! ভদ্র মহিলার! বস্তি বাড়ির লোকদের জঘন্য কথাবাত গোপনে 


শুনে আনন্দ পেয়ে খাকেন। 

7 এমন অনেক ব্যক্তি আছেন বার! থিস্তি-থেউড় ভালবাসেন, ন্লীল কেতাৰ 
পড়তে ৪ | এরা এইভাবে এদের যৌনম্প হার কৃত্রিম উপায়ে উপশম ঘটান । 

এই ব্যভিচার ও যৌন-বোধ নম্বন্ধে পুস্তকের পঞ্চম খণ্ডে *জ্লালতা, শীর্ষক প্রবন্ধে 
বিস্তারিত ভাবে আলোচন! করা হয়েছে। 


১০৫ অপরাধ-_ব্যভিচার 


এই সকল রোগ ব্যতীত অপরাপর কারণেও পুরুষ পরনারীর শুতি 

ক্র হয়ে থাকে। এখন অনেক পুরুষ আছেন বিনি কিনা মনের 
দিক হ’তেও তীর ভ্্রীকে কাছে পেতে চান 3 কিন্ত স্তর টি তার সমকৃষ্টি- 
সম্পন্ন না হওয়ায় স্ত্রীর প্রতি তিনি কিছুতেই অনুরাগ আনতে পারেন না। 
আমি এমন অনেক ব্যক্তিকে জানি যারা কি’না কেবলমাত্র গাল শুনবার 
কারণেই পরনারীর প্রতি আদক্ত হয়েছেন । এইরূপ এক ভদ্রলোককে 
তার গর্নপ ব্যবহার সম্বন্ধে অন্থযৌগ. করায় তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে 
এইরূপ বলেছিলেন 

“ক করবো বলুন মশাই, আনি ৬ই বিষয়ে নাঁচার। আমার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে জোর করে বাঁবা তাকে আমার স্বন্ধে চাপিয়ে দিলেন। আমি 
চেয়েছিলীন, একটি বুদ্ধিদীপ্ত মন। তাই দৈহিক ক্ষুধা! মিটে গেলেই 
আমার কাছে তার সকল প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। দৈহিক অবসাদের 
ফাকে ফাকে আমি প্রায়ই একটা সুস্থ মনের জন্যে উতলা হয়ে উঠেছি । 
এই জন্তেই বাবাকে আমি বলেছিলাম, “সৌনর্য চিরদিন থাঁকে না, 
একদিন তা,শেষ হয়ে যায়, কিন্তু মন তা হয় না। গুণ যদি কারুর মধ্যে 
থাকে, তা হলে ত! কমে না, বরং তা বেড়েই চলে |? কিন্ত এই সত্যটুকু 
বাব! কিছুতেই স্বীকার করেন নি। আজ আর আমার বাব! ইহলোকে 
নেই, তার সাধ মিটিয়ে তিনি স্বর্গগত হয়েছেন; কিন্তু ভার একদিনও 
মনে হয়নি যে তিনি বতদ্দিন বাঁচবেন, তার চেয়ে ঢের বেশি দিন 
আঁমাকে বেঁচে থাকতে হবে। আপনি বিশ্বাস করুন বা ন! করুন ত্র 
পরনারীটর কাছে কেবলমাত্র আমার মনের ক্ষুধা মেটাবার জন্যেই 
আমি যাই ।৮ / 

এ ছাড়া এমন পুরুষও আছে যাঁর কি’ন| মনের কোনও বালাই নেই । 
দৈহিক তৃপ্তিই তার কাছে দুনিয়ার সব কিছু | এমন পুরুষ আবার 
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আছে বে কিনা কিছুতেই একটিসাত্র নারী নিয়ে তৃপ্ত হতে পারে না। 
স্বভাবগত ভাবে সে একটির পর একটি নারীর সহিত নিলিত হ'তে চান্। 
যতদিন তাদের মধ্যে নৈতিক অপাঁড়তা না আসে, ততদিন ইহা তারা করে 
গোপনে ও লোকচক্ষুর অন্তরালে । কিন্ত নৈতিক অসাড়ত৷ তাদের মধ্যে 
উপগত, হওয়ামাত্র এই সকল অপকাধ তার! প্রকাশ্যেই করে থাকে। 
শহরে এমন অনেক বুবকদল ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে বহু পরিবারের সহিত 
সংলাপ করে থাকে। এরা পরস্পরকে পরস্পরের পরিচিত পরিবারের 
সহিত এই একই উদ্দেশ্তে আলাপ করিয়েও দেয়। এই দূবুর্ত দলের 
মধ্যে বিবাহিত, অবিবাহিত ও বিবাহেচ্ছু এই তিন শ্রেণীরই যুবক দেখা! 
ধার। এই সকল স্বভাব এবং অভ্যাস অপরাধীদের সম্বন্ধে অধিক 
আলোচনা নিশ্রয়োজন । 

এমন অনেক পল্লী নারীর কথাও শুন! গেছে বিনি বাল-বিধবা কল্তার 
যৌন দুঃখে দুঃখিত হয়ে কন্তার গোপন অপকার্ধে প্রতিবন্ধক হন নি। 
তিনি ভেবেছেন, আহাঃ, এতে যদি বাছ। আমার সুখী হয়, তা হোক। 
সন্তান সম্ভাবনা হলে এই মাতাই এজন্য গোপন ব্যবস্থার দ্বারা কন্যার 
সন্মান রক্ষা করেছেন। আমার মতে এজন্য দায়ী একমাত্র সমাজ। 


এই মতবাদ সম্বন্ধে আমার জনৈক বন্ধ এইরূপ অভিমত 
করতেন। 


পোষণ 


“আমি বদি জানতে পারি যে তুমি কোনও এক মেয়েকে ভালবানছে। 
বাঁ তাঁকে আদর করে পরিতৃপ্ত হচ্ছে, তাহলে আমি নিন্দামুখর তো 
হবই না বরং এজন্য আমি খুশিই হবে| । এর কারণ আমিও যে অন্তরের 
সঙ্গে ভৌমাকে ভালবাসি । এতে তুমি আনন্দ পেলে এজন্ত আমারও 
আনন্দিত হওয়া উচিত ; কিন্ত, আমি বদি দেখি যে এর 


দ্বার! 
তোমার দৈহিক, মানসিক এবং 


সত্যন্তরপ আধিক ক্ষতি হচ্ছে 
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তাহ'লে জানবে যে তোমার এই ক্ষতিকর কার্যে নিশ্চয়ই আমি বাঁধা 
দেবো; এবং আমি এও বলবে! যে তুমি সত্য সত্যই এইবার বাভিচারে 
লিপ্ত হয়েছ ।” 

যৌনজ স্বভাব এবং অভ্যাস-অপরাধীদের সম্বন্ধে বল। হয়েছে। 
এইবার যৌনজ দৈব-অপরাধী সম্বন্ধে কিছু বল! যাক। এই দৈব ব্যভি- 
চারীরা প্রথম হ’তেই ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে কোনও নারীর সহিত ভাব' 
করে না। পরবর্তীকালে স্থযোগ ও সুবিধ! নত__মনের দুর্বণতাজনিত 
এই ইচ্ছা তাঁদের মনে দানা বাথে। অতি ঘনিষ্তাই ইহার জন্ত দায়ী । 
প্রাপ্তবয়ন্ক। কন্তার সহিত প্রাপ্তবয়স্ক কোনও এক বুধের অবাধ মেলা- 
মেশার যারা সুযোগ দেন তাদের এইরূপ এক দুর্ঘটনার জন্ত প্রস্তুত হয়েই 
ইহাতে সায় দেওয়া উচিত । অগ্নির কাছে ঘ্বত রাখলেই তা গ’লে বাবার 
সভ্ভাবন। আছে-_এই বিশেষ শান্ত্রবাক্যটি তাদের মনে রাখ! উচিত । 

দৈব এবং স্বভাব-ব্যভিচারীদের সন্বন্ধে অধিক কিছু বলবার নেই ; 
কিন্তু অভ্যাস-ব্যভিচারীদের সম্বন্ধে এ কথ! বল! চলে না_-এই অভ্যাস- 
ব্যভিচারের জন্য সামাজিক ব্যবস্থা ও অবস্থাও বহুল পরিমাণে দাযী 
থাকে। এই কারণে আমি এই অভ্যাস ব্যভিচারীদের সম্বন্ধে বিশদ 
ভাবে আলোচনা করবো। 

পূর্ব পরিচ্ছেদ “পরা-বিদ্যা” শীর্ষক প্রবন্ধে এই ব্যভিচারের অপপদ্ধতি 
সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে । অভিভাবকদের অনাবধানতাই এই সকল 
অপকর্মের জন্য প্রধানত দায়ী। এমন অনেক অভিভাবক কোনও 
বিষয়েই তলিয়ে দেখতে চান না। কাউকে কাউকে আবার অপত্য- 
স্নেহে অত্যধিক আচ্ছন্ন থাকতে দেখা যায়। পাড়া-পড়ণী বাঁ অন্ত 
কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর কোন কথাই ভারা কানে তুলেন না। এই জম্বন্ধে 
পূর্বাহ্নে কেহ তাদের সাবধান করে দিতে এলে তার! তাঁদের অপমান 


bs 


৯৯ 
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করেও বিদেয় করেছেন। এই সকল অভিভাবকদের কয়েকটি বিশেষ 
বিশেষ লক্ষণ সন্বন্ধে আমি সচেতন থাকতে বলবে।। এই সকল লক্ষণকে 
ব্যভিচার অপরাধের পূর্বলক্ষণ বল! চলে। এই লক্ষণগুলি অনুধাবন 
করলেই বুঝ! যাবে বে ব্যভিচার অপরাধ আগতপ্রায়। অর্থাৎ এই 
অপকর্মের জন্ক উপযুক্ত জমি প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে । এখন ব| কিছু 
অপেক্ষা ত শুধু বীজ ছড়ানোর ৷ নি্নের বিবৃতিটি হ'তে বিষয়টি সম্যক- 
রূপে বুৰা বাঁবে। 
ভিদ্রলোকের ধারণ ছিল বধু তীর স্ত্রীকে বোনের মতই ভালো- 
বাসেন। প্রতিদিন বন্ধুট ভদ্রলোকের বাটী ফিরবার বহু পূর্ব হ’তেই তার 
বাড়ি এসে বদ্ুনীর সিত আলাপ জমাতেন। এ সন্ধে গ্রত্যক্ষদীদের 
কোনও নালিশ তিনি কানে তুলেন নি। পড়শীনের অভিযোগের 
প্রত্যু্তরে তিনি প্রারই বলতেন, “কি সব আঙ্গে বাজে কথা বলেন 
আপনারা? রোজই তো এনে দেখি তারা টেবিলের দুপাশে দুজন! বনে 
গল্প করছে। কতোদিন তো আমি হঠাৎ বাড়ি ফিরে এসেছি, কই 
এমন কিছু তো আমি দেখি নি। আর আপনারা বলেন কিনা তার! 
দুজনা হাতে হাত রেখে বসে থাকে !? বিবয়টি আনার কর্ণগেচির হ’লে আমি 
; উদ্রলোককে এইরূপ উপদেশ দিই, ‘দেখুন, আপনি যখন ঘরে ঢুকেন 
তখন সব্বাইকার মতো আপনারও প্রথম নজর পড়ে ওদের মুখের দিকে । 
প্রথমেই তাদের হাতের দিকে কারুরই নজর পড়ে না। মুখ হতে 
হাতের দিকে নজর আসার পূর্বেই তার! তাদের হাত সরিয়ে নেয়। 
এইজন্যই বিষয়টি একদিনও আপনার নজরে পড়ে নি। ঘরে ঢুকেই 
সুধের বদলে প্রথমেই আপনি তাদের হাতের দ্রিকে নজর দিলে 
নিশ্চয়ই আপনি একনিন ন! একদিন দেখবেন যে আপনার পড়গীদের 
কথা সম্পূর্নরূপে সত্য । এরূপ যদি সত্যই কোনও দিন আপনি দেখেন, 
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ত! হলে ‘কোনও কিছুই যেন দেখেন নি’ এইরূপ ভান করে এ টেবিলেরই 
একপাশে বসে পড়বেন। এর পর আপনি নীচের দিকে লক্ষ্য করলে 
হয়তো এও দেখতে পাঁবেন যে আপনার বন্ধুটি তার পায়ের চেটোটি 
আপনার স্ত্রীর পায়ের উপরে ন্যস্ত করেছে । এ ছাড়া আঁপনি বদি হঠাৎ 
বিদেশ যাচ্ছি এইরূপ বলে মালপত্রসহ হাওড়া স্টেশন রওনা হয়ে পরক্ষণেই 
ফিরে আসেন তাহলে হয়তো আরও অনেক কিছুই আপনি পরিলক্ষ্য 
করবেন ।” আমার এবংবিধ পরামর্শে ভদ্রলোক এইরূপ পরীক্ষা দ্বার! 
প্রকৃত বিষয়টি উপলব্ধি করে সময়মত সাবধান হয়েছিলেন । বন্ধুটিকে 
তিনি পরদিনই কৌশলে স্ত্রীর অজ্ঞাতেই বিদায় করে দেন এবং এইরূপে 
তিনি তর জ্ীকে নিশ্চিত ধ্বংবের পথ হতে রক্ষা করতেও সক্ষম হুন ।* 

উপরি উক্ত রূপ অবস্থায় কোনও কিছু দেখলে ব! জানলেও ক্ুবীজন 
মান্রেরই এইরূপ ভাব দেখানো উচিত যেন তারা কৌনও কিছুই দেখেন 
নি। সকল সময়ই মনে রাখা উচিত যে, উহা! একটি সামরিক দুর্বলতা 
মাত্র। এই ছুর্বলতা দান৷ বাধবাঁর পূর্বে সাবধান হলে সমস্যার সমাধান 
সহজেই হয়ে যায় ; কিন্তু “আপনি জানতে পেরেছেন” এই কথ! অবগত 
হলে লজ্জা ও ভয়ে অতিষ্ঠ হয়ে এর! বেপরোয়া! বা বিকারপগ্রস্তও হয়ে 
উঠবে । এইরূপ অবস্থায় ফল অত্যন্তরূপ অশুভ হয়ে থাকে । 

এই ব্যভিচারের পূর্বলক্ষণ সম্বন্ধে অপর আগ একটি নিদর্শন নিয়ে 
লিপিবদ্ধ করলাম।. নিম্নোক্ত লক্ষণগুলি বিশেষরূপে প্রণিধান- 
যোগ্য 

“সত্য যদি কোনও ছেলে ও মেয়ের মধ্যে যৌনজ সন্থন্ধ গড়ে উঠে, তা 
হ’লে প্রায়ই আপনি দেখবেন তাঁদের মধ্যে কারণে ও অকারণে মাঁন- 
অভিমানের পালা চলছে । আপনি মনে করেন বে ছেলেটি আপনার 
কন্যাকে বোনের মতই দেখে থাকে ? বেশ ভাঁলো কথা ; কিন্ত মাঝে মাঝে 
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কি আপনি লক্ষ্য করেছেন বে এরা হঠাৎ কয়দিন যাবৎ পরস্পর পরস্পরের 
সহিত কথা বন্ধ করেছে__এবং দুইজনেই কয়দিন যাবৎ বিমর্ষভাবে ঘুরা- 
ফিরা করছে? এটা নিশ্চয়ই যে এদের ছুন্নার একসঙ্গে কোনওরূপ 
দৈহিক অস্থুখ করে নি। এর কয়েকদিন পরেই কি আপনি লক্ষ্য 
করেছেন যে, এদের মনের সকল মেঘ কেটে গেছে এবং তারা 
পূর্বের মতই সংলাপ করছে ? এইরূপ অবস্থায় এদের দেখলে আপনার 
বুঝা উচিত যে, এদের মধ্যে প্রেম-বোধ দানা বাধতে শুরু করেছে। 
এর পরও এদের বিবাহে কোনওরপ অমত থাকলে তৎক্ষণাৎ 
আপনার সাবধান হওয়া উচিত। এর পরও যদি আপনি অপেক্ষা করেন, 
তা হলে শীত্রই আপনি দেখবেন এর! দুজনায় হিষ্টিক হয়ে উঠেছে। এই 
সময় লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন যে, এর! দুজন! দুজনার প্রতি অপলক 
নয়নে চেয়ে থাকছে। একের অবর্তমানে অপরজন অত্যন্তরূপ মনমরা 
হয়ে থাকে। কেহ কেহ অকারণে কেঁদেও ফেসেছে। এই সকল 
লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র অভিভাবকদের সাবধান হয়ে প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত ।% 

এ ছাড়া যদি আপনি দেখেন বে যুবকটি হঠাৎ আপনার বাটাতে 
যাতায়াত বন্ধ করেছে, শুধু তাই নয়, সে আপনার কন্তার নিন্দা করে 
বেড়ায়, তা হলে আপনার এর জন্যে বিস্মিত বা চিন্তিত না হয়ে বরং এতে 
আপনার নিশ্চিন্তই হওয়| উচিত; এই স্থলে কাউকে পেয়ে হারালে 
ছুবৃত্তিরা এমনই ক্রুদ্ধ ও নিন্দামুখর হয়ে উঠে । যুবক যদি আপনার কন্ঠ! 
সন্ধে অত্যধিকরূপ সুখ্যাতি শুরু করে, তা হলেই বরং আপনার পক্ষে 


* শুনা গেছে যে প্রেমে পড়লে প্রেমাম্পদের দেহের সবটা নাকি একসজে চোখে 
পড়ে না। কখনও তার চোখ, কথনও তার দক্ষিণ হস্ত, কখনও ব| পদমাত্র আলাদ| 
আলাদ! ভাবে দৃষ্ট হয়। 


ন্‌ 
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সন্দিহান হওয়া উচিত-_অর্থাৎ আপনার বুঝ! উচিত যে প্রেমের ব্যভিচারের 
জন্য জমি তৈরি হচ্ছে । তবে একটি বা দুইটি মাত্র লক্ষণ হতে কৌনওরূপ 
স্থির সিদ্ধান্তে আঁসা উচিত নয়। কারণ এর মধ্যে কতকগুলি থাকে 
একেবারে সাময়িক | এ ছাড়া, পৃথিবীতে মন্দ লোকের ন্ায় ভালো! 
লোকেরও অভাব নেই। নিয়ে এই সম্বন্ধে অপর আর একটি বিবৃতি 
উদ্ধৃত করা হলে! | ; 

“আমার ফোনও এক বন্ধু সামনের বাড়ির কোনও একটি কন্ঠা 
সম্বন্ধে প্রায়ই নিন্দাবাদ করতেন । তবে একেবারে যে অকারণে ইনি তা 
করতেন, তা’ও নয়। তার সেই অভিযোগের প্রতিবাদ করে আমি 
প্রায়শঃই বলেছি যে তীর ধারণা ভুল । মেয়েটি ভালোই, একটুও মন্দ 
নয়। এর. পরই একদিন বন্ধুকে মেয়েটির বাড়ি নিয়ে গিয়ে তার অঙ্গে 
আলাপ করিয়ে দ্রিই। এর পর হ'তে বন্ধুবরও নেয়েটির বাড়ি যাতায়াত 
শুরু করেন। হঠাৎ একদিন সকলে আশ্চর্য হয়ে শুনে যে বন্ধুবর 
মেয়েটির স্খ্যাতিতে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন । এখন তাঁর মতে ও রকম 
ভালো মেয়ে কখনও হয় নি বা হবেও না, ইত্যাদি ৷” 

এই সকল ব্যভিচার অপরাধের জন্যে পারিবারিক অমৎ আদর্শ ও বহুল 
পরিমাণে দায়ী থাকে । এক একটি পরিবারের বশ্য! মাত্রই সাধ্বা 
হয়ে থাকে । পারিবারিক আদর্শ তাদের কাছে আজন্ম বাক্‌-প্রয্োগের 
ন্যায় কার্যকরী হয়েছে। এই সকল পরিবারের মেয়ের চেষ্টা করেও 
নিন্লগামী হ'তে পারে না। পুরুষানুক্রমে সংস্কারের সহিত পারিবারিক 
আদর্শ একত্র হলে নারীর এই পবিত্রতা হয় অপরাজেয় । এইরূপ 
অবস্তায় পতিপুত্র বাঁ নিজের জীবন বিনিময়েও কেহ তাদের পথ-ভ্া 
করতে পারেনি। বহুকাল পূর্বে এই দেশেরই কোনও একটি নারী 
আততায়ীর নিকট হ'তে আত্মরক্ষার জন্যে একটি কক্ষে প্রবেশ করে 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১১২ 


॥ 

অর্গন বন্ধ করে; কিন্তু তার একমাত্র শিশু পুত্রট এই সময় বাছিরেই 
থেকে বায়। দুর্ব,ত্তটি তখন ছুরিকা দ্বারা এক একটি করে শিশুটির 
অন্গচ্ছেদ করতে থাকে ; কিন্তু এতদ্বারাও দুর্বৃভ্ূটি নারীটিকে বাইরে 
বার করে আনতে পারেনি । সতীত্ব ধর্ম রক্ষার জন্তে আগ্রিকুণ্ডে প্রবেশ 
বা বিব পান এদেশের মেয়েদের পক্ষে অত্যন্তরপ সহজ সাধ্য। ভারতীয় 
ইতিহাসের পাতায় পাতায় ইহার প্রমাণের অভাব নেই। পারিবারিক 
শিক্ষাই পূর্বকীলে এই শক্তি মেয়েদের মনে এনে দিতে।! অপর দিকে 
“এমন অনেক পরিবারও আছে বেখানকার আদর্শ ও শিক্ষা দীক্ষা! একে- 
বারেই একনিষ্আার অনুকূল নয়। কোনও এক গৃহ-শিক্ষক এইরূপ এক 
পরিধার সম্বন্ধে নিযোক্তরূপ এক বিবৃতি দেয়। 

“শিক্ষকতা কার্ধ ব্যপদেশে আমি এমন অনেক পরিবার দেখেছি, 
যেখানে মা, নাসী হ'তে ছোট বড় সকল কন্যাই একই তালে পথ চলেন। 
এহরূণ এক ভদ্রবরের শিক্ষিত পরিবার সম্বন্ধেই এই কাহিনীটি আমি 
বলছি। আমার ছাত্রীটিকে সকলের চোখের সামনেই বাঁড়ির এক 
পারিবারিক বন্ধুর সহিত প্রেমাভিনয় করতে দেখতুম। পরে বিষয়টি 
অধিক দূর গড়ালে কন্যার মাতা মাত্র আমাকেই ধরে বসেন। ধমক দিয়ে 
এই সময় তিনি আমাকে শুধান, ‘এটা! একি মাজ্টারমখাই, আনি 
পয়সা খরচ বগরে আপনাকে রেখেছি, "আমার মেয়েকে এই অব শিক্ষা 
দেবার জন্যে! মেয়ে তো পূর্বে আমার এইরূপ ছিলো না কন্ঠার 
নাঁতার এবংবিধ অভিযোগে আমি অবাক হয়ে যাই। আনলে কিন্ত 
এই শুবোগে তিনি নাইনে ন। দিয়েই আমাকে বিদেয় করতে 
চাঁচ্ছিলেন |” 

এই সকল পরিবারের সায় কলিকাতা শহরের বস্তি বাড়িগুলিও 
এই ব্যভিচার অপরাধের ভন্য অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করে থাকে। 
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কলিকাতার এই বস্তি বাড়িগুলি ছুই প্রকারের হয়, বথ! ২ খোলা-বাড়ি 
ও বস্তি-বাড়ি। কলিকাতার এক-পঞ্চমাংখ লোক বাস করে এই বস্তিতে । 
২০ হ'তে ৫০টি মাঠ-কোঠা নিয়ে তৈরি এক-একটি বস্তি। এক-একটা 
মাঠ-কোঠায় ১০ হ'তে ২০টি ঘর থাকে। এক একটি পরিবার ঝাস 
করে এক একটি ঘরে। বস্তিগুলিতে সব্জাতীয় নরনারীকেই এক 
সঙ্গে দেখা যায়। একটি ঘরে হয়তে। আছে একজন বেশ্া-নারী । তার 
পাশের ঘরেই বাস করে একজন শ্রমিক ও তার ধর্ম-পত্ী। এদের পাশের 
ঘরেই হয়তো আছে একজন পুরানে। চোরের রক্ষিতা । প্রতিদিন গভীর 
রাত্রে এই বাড়িতে এদের মিলন হয়। এদের সামনের ঘরে হয়তো 
আছে একজন ঝি, দিনে সে ঝি-গিরি করলেও রাত্রে করে পেশা । ইহা 
ছাড়া দুই একজন সংগ্রাহিকাও এখানে এসে জুটে । অনেক সময় 
দুরবস্থায় পড়ে অনেক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহস্থ বধৃও এখানে এসে বাস করে 
এবং পরে ধারে ধারে ব্যভিচারেও লিপ্ত হয় । এইরূপ এক গৃহস্থ বধূর 
বিবৃতি নিম্নে উদ্ধত করলাম। শহরের বস্তি-জীবন কিরূপে চোর ও বেষ্ঠ। 
সৃষ্টি করে তা ইহা হ'তে বুঝ! যাবে। 

“আমার স্বামী একজন গরীব শ্রমিক । সে দিন আনে ও দিন খায়। 
কোনওরূপে আমাদের সংসার চলে। আমার পাশের ঘরটায় থাকতো 
একজন নারী। তার আয়েসী-স্বাধীন জীবন আমাকে প্রলুব্ধ করতো । 
তার সাজগোজে আমি মুগ্ধ হই। তার ভাত কাপড় ও ব্যসন বসনের 
কোনও কষ্টই নেই । এদিকে তার চেয়ে অনেক স্বন্দরা হয়েও আমি ছে'ড়। 
কাপড়ে দিন কাটাই । এখানে দিনরাত আমি শুধু হেঁসেলের দারোগা- 
গিরি করি। আমাদের পাশের ঘরে একজন বুড়ী থাকতো। সে 
প্রায়ই আমাকে বহু বিষয়ে প্রনুন্ধ করতো। স্বামীর বিকদ্ধে সেই 
আমাকে বারে বারে উত্তেজিত করে। পরে আমি জানতে পারি ষে 

অপরাধ (৩য়)_৮ 
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বুড়া একজন সংগ্রাহিকা,_কন্ত! সংগ্রহের জন্য সেখানে সে ডেরা 
বেধেছিল। সে আমাকে লাখপতি হবার লোভ দেখায়। পরিশ্রান্ত স্বামী 
গৃহে ফিরে দেখে আমি বিরক্ত ও 'অমনোবোগী। ক্ষেপে উঠে স্বামী 
আমাকে প্রহার করেন। এতে আমার বিরূপ মন আরও বিক্ষপ হয়ে 
যায়। এই সুযোগে বুড়ী আমাকে স্বামী ত্যাগের পরামর্শ দেয়। সে 
আমাকে বহু জায়গায় লুকিয়ে রেখে শেষে এক মাড়োয়ারীর কাছে গছিয়ে 
দেয় । এর পর অনেক হাদ্দাম হচ্ছুতের পর আনি স্বাধীন হই । আমি 
পয়স। পেয়েছি, রোগ পেয়েছি, কিন্তু সুখ পাই নি, শান্তিও না। এক্ষণে 
মনে মনে আনি আমার নৃত্যুই কামনা করি।” 

এই সকল সংগ্রাহিকার৷ বে শুধু খোলার বন্তিতেই ডেরা বাধে তা 
নয়। তারা শহরের বহু বন্তি-বাঁড়িতেও আড্ড। গাড়ে । বপ্ডি-বাড়িগুলি 
প্রায়ই দুই বা তিনতলা কোঠা বাড়ি। এখানে এক-একটি দরিদ্র পরিবার 
এক-একটি কামরায় বাস করে-_ভন্ান্ত বহু অজ্ঞাতকুলনীল পরিবারের 
সহিত তার! এক কল, চৌবাচ্চ। ও পাইখান। ব্যবহার করে। সংগ্রাহি- 
কার! এই সব বস্তি বাড়ির বধূদেরও বরে ধীরে লোভী করে তুলে তাদের 
স্বামীর উপর বিরূপ করে দিয়ে তাদের ব্যভিচারে লিপ্ত করেছে। 

অনেক সময় দারিদ্র্য দোষও এই ব্যভিচারের কারণ হয়ে থাকে৷ 
এমন অনেক অতি দরিদ্র পরিবারের কন্যাদের দুঘুঠে| অন্ধের জন্যে বাধ 
হয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে হয়েছে। নিক্পের ধিবৃতিটি পড়লে বিষয়টি 
সম্যক রূপে বুঝা যাবে । 

«প্রোঢ় বয়সে আমার পিতা কর্মচ্যুত হন। এ বয়সে চাকুরি পাওয়া 
বার না। সাত আটটি পুত্র কন্যা নিয়ে পিতা আমার ভাষণ দুরবন্থায় 
পড়েন। পাঁওনাদার ও বাড়িওয়ালার তাগাদার আমরা অস্থির হয়ে 
উদ্ভি। ঠিক এই সময়ে দেবীদার সহিত আনার বাবার আলাপ হয়। 
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তিনি প্রায়ই আমাদের বাঁড়ি আসতেন এবং আমাদের কিছু কিছু অর্থ 

সংহাবাও করতেন। দেতুদার কিন্ত লক্ষ্য ছিল আমার উপর। বাবা 
সবহ বুঝতেন এবং এজম্ কতবার আমাকে সাবধানও করে দিয়েছেন। 
কিন্তু মুখে দেবুদাকে তিনি কোনও কিছুই বলতে সাহস করেন নি। 
একদিন ঘরে বসে গল্প করতে করতে দেবুদা আমাকে বুকের কাছে টেনে 
নিলেন। প্রতিবারের মত এবারও আমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম, 
এমন সময় আমার কানে এলো বাড়িওয়ালার - বীভৎস চীতকার। 
জন চার-গাঁচ দেশবালী গুণ্ডা নিয়ে বাড়িওয়ালা জোর করে বাড়ি দখল 
করতে চায়। কিছুক্ষণ বাক-বিতগার পর পিতা ঠাকুর নাচার হয়ে 
বরে টুকলেন। তখনও আমি দেবুদার আলিঙ্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত 
করবার চেষ্টা করছি। বাব! এ অবস্থায় আমাদের দেখেছিলেন (ক’না 
জানি না। তিনি ঘরে ঢুকে দেবুদাকে বললেন, “বাবা দেবু, গোটা 
পঞ্চাশ টাকা দিতে পারে৷ ?” তাড়াতাড়ি সরে বসে দেবুদা বললেন, ‘হ্যা! 
নিশ্চয়ই আমি পারি। এতক্ষণ বলেন নি কেন? কারা ওরা? 
৫০টি টাকা দেবুন। আমারই হাতে গুজে দিলেন। আমি সন্তরন্ত ভাবে 
নোট ক'টা তক্তপোশের উপর নামিয়ে রাখি। আমার মুঠোর মধ্য 
হ’তে নোটগুলো এমনিই পড়ে যাচ্ছিলো । পিত! ঠাকুর ছে। মেরে 
টাকা কট! তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ততক্ষণে আমিও উঠে 
'দাড়িয়েছি। দেবুদা পথ আগলিয়ে বলে উঠলেন, ॥পালাচ্ছ যে, 
ইয়ারকি নাকি? দাড়াও কাকীমাকে বলে দিচ্ছি, পুটি আমার কথা 
শুনছে লা। যাও-_-ও,বসো ওখানে |? 

বাপ-মা/র দুঃখ ছুর্ঘখ। বুঝবার মত আমার বয়স হয়েছে, তাই চোখের 
জল মুছে আমি দেবুদার পাশে গিয়ে বসি। আমি বাধাও দিই না, 
নিজেকে এলিয়েও দিই না। অ:মার নিঃসাড দেহটা নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়া- 
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চাড়া করে দেবুদী বেরিয়ে যান। ঘর হতেই শুনতে পাই মা দেবুদাকে 
বলছেন, “আবার আসবে তে| বাবা!” বিহানায় শুয়ে আমি কীদতে 
থাকি। হঠাৎ এই সময় শুনতে পাই ম। শুধাচ্ছেন, “কীদিস্‌ নাকি তুই?” 
উত্তরে আমি তাকে বলি, “না! মা! কাদিনি তো” 1৮ 

এই ধরনের পরিবারের কলিকাতায় অভাব নেই। আমি এমন 
অনেক পরিবারের খবরও রাখি, বেখাঁনে মাতা লজ্জার খাতিরে কুমারী 
কন্ছার গর্ভজাত কন্ঠাকে নিজ কন্যা বলে পরিচয় দিয়ে লজ্জা টেকেছেন। 
মানুষের উদরের ক্ষুধার জালার ন্যায় এমন ছুঃদহ আর কোনও জাল! 
নেই। নিজে অনাহারে মরলেও কেহ পুত্রকম্তাকে অনাহারে মরতে 
দিতে রাজি হর না। এই অবস্থাতে কাহারও পক্ষে স্্রা-কন্য| বিক্রয় 
কর! বা চুরি করা ছাড়। গত্যন্তরও থাকে না। 

আবার আমি এমন কন্ঠাকেও জানি, যে অতি সংগোপনে যৌনজ- 
বৃত্তির দ্বারা অর্থোপার্জন করে বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে ভরণপোষণ করেছে, 
শুধু তাই নয়, ছোট ভগিনীটির বিবাহ দিয়েছে এবং একমাত্র ভাইটিকে 
বি. এ, পাশ করিয়ে, পরে একজন ভালো ছেলেকে নিজেও বিবাহ করে 
সুখী হয়েছে_এবং বিবাহের পর সে একনিষ্টার সহিতই জীবন-যাপন 
করেছে। ? 

এই সব মেয়ের! অবস্থা খারাপ হওয়ার জন্যে পেটের দায়ে ব্যভিচারে 
লিপ্ত হলেও পরে তাদের অবস্থার কথঞ্চিৎ উন্নতি হওয়| মাত্র পুনরায় সৎ 
ভীবন যাপন করে থাকে। নিম্নের এই সম্পকীয় বিৰৃতিটি ইহার এক 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ ; 

“বন্ধুর চাকরি যাওয়ায় সে তার পত্নীসহ নিতান্ত দুরবস্থায় পতিত 
হয়। এই সময় আনাকেই বাধ্য হরে তাদের যাবতীয় ব্যয় ভার বহন 
করতে হতে ॥ এইজন্তেই বোধ হয় বন্ধুপত্রী আমাকে অত্যন্তরূপ হত 
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করতে শুরু করে দেন। এই সমর আনি এক মেসে থাঁকতাম। তারের 
অনুরোধে মেস ছেড়ে গুদের বাড়িতেই আমি বাস করতে থাকি। 
আফিন থেকে কিরামাত্র বন্ধুপত্রী আমার জুতার ফিতা পর্যন্ত খুলে 
দিয়েছেন। শুধু তাই নয় সকল সমর আমার গা-ধেবে বসে আদর 
আপ্যায়ন জানিয়েছেন । আমি এই স্থযোগ গ্রহণ কিছুট। বে করিনি 
তাও নয়। এর পর আমারই চেষ্টায় বন্ধুর একটা ভালো মাইনের চাকুরি 
জুটে যায়; কিন্তু এর পর থেকেই আমার আদর কমতে থাকে। 
কয়েকদিন পর বন্ধুপত্রী এও জানান যে তাঁদের অসুবিধা হচ্ছে, আর 
যেন এইবার অন্যত্র বানা দেখি |» 

এই সম্বন্ধে অপর একটি ঘটনার কণা বলা যাঁক। কোনও এক 
তদন্ত ব্যপদেশে মেয়েটির সহিত আমার পরিচয় ঘটে। মেয়েটিকে এই 
সম্বন্ধে অগ্যোগ করায় সে নিগ্নোক্তরূপ একটি বিবৃতি দিয়েছিলে! | 
তার সেদিনকার সেই সকরুণ বিবৃতিটি আমি নিয়ে উদ্ধত করলাম । 

“আমার স্বামী যে একজন অতি নিঃস্ব মাতাল ও দুরব্ত তা আমি 
জানতাম না। বিবাহের পর প্রথম তিনি আমার কাছে এই প্রস্তাব করা 
মাত্র আমি কুব্ধ হয়েই উঠি। এর পর চলতে থাকে আমাদের অনাহার 
ও সেই সঙ্গে আমার উপর উৎপীড়নও। : প্রথম লোকটিকে আমি পায় 
ধরে কেঁদে বিদায় দিই। এইরূপ আরও অনেককেও আমি বিদায় 
দিয়েছি। বেরিয়ে এসে তারা আমার স্বামীকে অনুযোগ করে বলতো, 
“কৈ হে, তোমার বৌ তে| রাজি হয় না।” কেহ কেহ তাদের কাই 
ই'তে নেওয়া পয়সা ফিরিয়ে নিতেও চায়। স্বামী তখন আমাকে এজন্য 
মারধর করতে থাকেন। এর পর বীরে ধীরে আমার সবই সয়ে বাঁয়। 
সংস্কার কেটে যাওয়ার পর মাঝে মাঝে যে আনন্দ পাই নি তা’ও নয়। 
কিন্ত এজন্য পরে আমার শরীর ভেঙ্গে পড়ে । এছাড়া এমন এক-একটি 
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ব্যক্তিকে স্বামী এনেছেন, বে আমার উপর প্রকারান্তরে নিদারুণ 
অত্যাচারই করেছে ।» 


এই জন্য মেয়েটিকে আনি তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে 


বললে সে এতে রাজি হয় না। নে বলে বে তা হলে সে নিরাশ্রয় হয়ে 
বাবে । নাতকুলে তার এমন কেউ নেইও যেখানে সে আশ্রয় পেতে 
পারে। মেয়েটি আরও বলে বে তার স্বানীর স্বভাব ধীরে ধীরে বদলে 
দিয়ে তাকে সে মানুষ করে তুলবে। 
এর পর প্রায় তিন বৎসর পর ওঁ মেয়েটির সহিত পুনরায় আমার 
দেখা হয়। তারা তখন বাসা পাণ্টে অন্তত্র গমন করেছে। এক 
ব্লাকমার্কেটিঙ, কেইসে তাদের ওখানে তদন্তে এসেছি। হঠাৎ সেয়ে" 
টিকে সেখানে দেখে অবাক হয়ে আমি বলে উঠি, «একি! আপনার 
স্বামী এবার এই সব কারবার শুরু করেছেন?” উত্তরে এইসময় মেয়েটি 
আমাকে উদ্দেশ করে বলে উঠে, “কি করবে বলুন, দুটো খেতে তে 
হবে! সেবার আপনাকে আমি বলেছিলাম না, ওর একটা চাকুরি দেখে 
দিন। আপনি তো তাকে একটা চাকুরি বোগাড় করে দিলেন না। 
এ থেকে ঘা কিছু আয় হয় তার জন্যে অন্তত আমার দেহের উপর 
অত্যাচারটা তো বন্ধ হয়েছে ।৮ আনি শুদ্ধ হয়ে মেয়েটির কথা শুনি, 
কিন্তু তার কোনও উপকারে আনি না। এর কারণ আমর! এইখানে 
আইনের দান মাত্র । 
শহরে এইরূপ বহু ব্যক্তি আছেন যার! কন্! ও স্ত্রী দ্বারা গোপনে 
ব্যতিচার চালিয়ে অর্থ উপার্জন করেন । কোনও কোনও নারী তার 
উপপতির সাহাব্যেই পিতামাতাকে খবর পাঠিয়ে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছে__ 
এমন দৃষ্টান্থেরও অভাব নেই । কোনও কোনও ুত্তি এইরূপ পেশ 
চালানর জন্য একাধিক দার পরিগ্রহও করেছে । এই সফল মেয়েদের 
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দুর দেশের নিঃস্ব পরিবার হতেই এরা সংগ্রহ করে থাকে । কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে মীত! ও কন্তাকে একত্রেই এইরূপ গোপন ব্যভিচারে লিপ্ত 
হ’তে দেখ! গেছে । নৈতিক অসাড়তার ক্রমাবির্ভাবই এগন্ দাঁয়ী। তবে 
অধিক ক্ষেত্রে দারিদ্রাই ইহার একমাত্র কারণ থাকে । এমন অনেক 
কন্সা আছে বারা প্রকাশ্যে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করলে সহস্র সহন মুদ্রা 
উপায় করতে পারতো ॥ কিন্ত তা সত্বেও তাঁর! জীর্ণ মলিন অবস্থায় 
থেকেও প্রতিদিন গোপন ব্যভিচার দ্বারা দুই টাকা পেলেও খুশি হয়। 
কিন্ত অধিক পয়সার জন্য লঙ্জা-সরম হারাতে তারা রাজি হয় না। এদের 
নিকট আত্মীয়রাই গোপনে তাদের জন্য উপপতি সংগ্রহ করে আনে এবং 
তাদের এই কষ্টাঠিত অর্থে ভাগও বলায় । 

আনি বারে বারে শুনেছি এদের বুভুক্ষু আত্মার করুণ আর্তনাদ । 
তাই এদের জন্য দুঃখিত হলেও এদের উপর আমি রাগ করতে পারি নি। 

দুবু'তর। ভদ্রকন্য/দের যৌনবোধ কৃত্রিম উপায়ে জাগ্রত করেও তাদের 
বিপথগানী করতে সম্মত করে থাকে। এই সকল অপপদ্ধতি সম্বন্ধে 
«পরা-বিদ্যা» শীর্ষক অধ্যায়ে বল! হয়েছে । এক্ষণে এ সম্বন্ধে অপর এক 
অপরাধীর বিবৃতি আমি নিয্নে উদ্ধত করলাম । 

প্ভীবনে আমি বহু নারীর সর্বনাশ সাধন করেছি । আজ মাত্র তাঁদের 
একজনের কথা আপনাদের শুনাব | . মেয়েটির স্বামীর শুশ্রাব ব্যপদেশে 
তার সহিত আমার আলাপ হয় । এই সময় ওদেরই পাশের একটা ঘরে 
এক পাতানো মাসীর সঙ্দে আছি বনবাস করতাম । এই মাষীটি এই 
সকল কার্ধে আমাকে প্রায়ই সাহায্য করেছেন। দার! রাত্রি ধরে তার 
স্বামীর সেবা আমি ইচ্ছ। করেই করেছি। এই শুশ্রাষ। কার্ষের জন্য 
আমি যা করেছি, তা পরিকল্পনা অন্গনারেই করেছি । আসলে আমার 
একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো, রোগীর স্ত্রীর সহিত নিবিড় ভাবে আলাপ 
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জমানো। রাত্রির একটা নিজস্ব মাদকতা আছে। তাই রাত্রি কালে 
নর-নারীর সম্মিলন প্রায়ই নিরাপদ হয় না। এইরূপ আলাপনের অধিক 
সুযোগ ও স্থবিধা হয় রোগীর শধ্যাপার্শ্বে। বিশেষ করে গভীর রাত্রি- 
কালে এইরূপ স্থযোগ অব্যর্থ হয়ে উঠে। বধৃটি এই সময় স্বামীকে 
হাওয়া করে বাচ্ছিল। ঘুমে তার চোখ ঢুলে আসছে। এই সুযোগে 
আমি বাম হাতে তার পিঠটা জড়িয়ে ধরে ডান হাতে তার হাত থেকে 
পাখাটা কেড়ে নিয়ে বললাম, “লক্ষ দিদি আমার! এখন আমার 
কোলে মাথা দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও ।» আমার এই প্রস্তাবে সে বিশেব 
আপত্তি জানালেও আমি তার কোনও কথা না শুনে জোর করে তাকে 
আমার কোলে শুইয়ে দিই। এই সময় রোগীকে বাতাস করতে করতে 
বধুটিকে সন্সেহে আদরও করতে থাকি। রাত্রিকালীন অবদাদ বোধহয় 
মানবের স্বাধীন চিন্তা অপহরণ করে থাকে । তাই বিবয়টি দিবাভাগে = 
বিশেষ করে সর্বসমক্ষে বিসদৃশ ঠেকলেও রাত্রির নিভৃত অন্ধকারে বধৃটি 
ইহাতে কোনও দোষ দেখে নি। বরং সে আমার কোলের উপর 
মাথাটা এলিয়ে দিয়ে বলে উঠে, “বড্ড কষ্ট হচ্ছে আপনার, সত্যি । বড্ড 
লজ্জা করে আমার ।? “কি যে বকিস্‌ তুই বলে তার কপালে আমি 
একটা চুম্বন একে দিই, কিন্ত সে এতেও কোনও আপত্তি করে নি। 
কিন্ত আমি সেইদিন এইখানেই ক্ষান্ত দিই । কারণ এর পর আর অল্প- 
মাত্র অগ্রপর হলেই আমাকে হয়তো অপদদ্থ ও বিপদগ্রস্তও হতে হ'ত। 
কিন্ত আমি ছিলাম পটিয়সী বিদ্যায় একজন অভিজ্ঞ ব্যাক্ত। কি করে 
শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হয়ে মেয়েদের অন্তনিহিত স্বাভাবিক যৌনম্পৃহীকে 
জাগ্রত করতে হয় ত| আমার ভালোরপেই জানা ছিলে।। এই জন্য 
এদিনকার মত এখানেই আনি ক্ষান্ত দিই। 

এর পর আরও কয়েক রাত্রি অতিবাহিত হয়। কল্প রাত্রিতেই 
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আমাদের উভয়ের মধ্যকার সংস্কারগত ব্যবধানও বহু পরিমাণে কনে আসে । 
কয়দিন পূর্বে যাঁর গা থেষেও বনতে আমি সাহসী হই নি, তাকেই এখন 
নিবিড় ভাবে কাছে টাঁনতেও আনি সাহসী হই। অনাত্মীয়ের কাছে 
রক্ষা পাওয়া ধায়, কিন্তু আত্মীয়ের কাছ হতে রক্ষা পাওয়। ছুফর। 
এখানে শত্রু এনেছে ভাইএর রূপ ধরে। এহরূপ অবস্থার বোধ 
হয় "কোনও ক্ষমতাবান নৃপতিও আত্মরক্ষা করতে পারে নি। 
এর পর এক রাত্রিতে রোগীর শিয়রে বসেই আমি একটু বাড়াবাড়িই 
করে ফেলি; কিন্তু এতেও সে কোনওরূপ বাধা দেয় না_-বেশ বুঝতে 
পারি বে তার যৌনস্প্রহা জাগ্রত হয়ে উঠেছে; কিন্ত প্রভাত হওয়ার সঙ্গে 
সে প্ররুতিস্থ হয় এবং সলজ্জভাবে ঘর থেকে বোয়ে যার । এর কয়েক 
ঘণ্টা পরে আমি অনুযোগ করে তাকে জানাই, ‘খুব রাগ করেছো, 
আমার উপর, ন| বরু ?’ উত্তরে বধূটি বলে, ‘বারে! রাগ করবো কেন? 
কি-ই করেছেন আপনি? উত্তরে আমি বলি, “এই রাত্রে এতো আদর 
করলাম বলে?’ ' সলজ্জভাবে বধূটি আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়, ‘ন দাদা, 
এ ভালো নয়। বড্ড লজ্জা করে আমার? বিপদ গুণে আমি উত্তর 
করি, ‘বারে, ভাই কি বোনকে আদর করে না?” চোখ মুখ রাঙা করে 
বধূটি বলে উঠে, “আমি বড় হই নি বুঝি! বধুটির এইরূপ উত্তরে আমি 
বুঝতে পারি যে আমার সাবধান হবার সময় এসেছে । বেশি অধার হ’লে 
কার্ধ উদ্ধার হওয়! অসম্ভব । আমাকে আরও ধীরে ধীরে অগ্রনর হ'তে 
হবে। আপনারা শুনলে আশ্চর্য হবেন, এই ভাবে ধারে ধীরে অগ্রনর 
হয়ে পরিশেষে এররপ একটি ভাল মের়েকেও মামি গ্রাস করতে সক্ষম হই । 

এই মেয়েটিকে নষ্ট করতে মাসীও আমাকে অনেক সাহায্য করে- 
ছিলেন। শেষদিনের একটি ঘটনা বলে আমি আমার কাহিনীটি শেষ 
করবো । মাসীর সাহাব্যে বধুটিকে বায়স্কোপ দেখাবার অছিলায় বার 
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করে আনি৷ মানী সঙ্গে থাকায় এতে কারুর আপনিও থাকে না। 
ইতিমধ্যে এদের জন্য আনি খরচ-খরচাও শুরু করেছি-কারণ এই সময় 
এদের অবস্থা অত্যন্তরূপ খারাপ হরেছিলো। বারস্বোপ দেখে, ট্যাক্সিতে 
বেডিয়ে, পরে তাকে একটি ভালে! শাড়ি ও ব্রাউন কিনে দিই এবং সব 
শেষে তাকে নিয়ে তুলি একটা নির্জন হোটেলে । এইখানে কিছুক্ষণ 
আলাপ-আলোচনার পর হঠাৎ 'আবেগছরে আমি তাকে বুকের মধ্যে 
জড়িয়ে ধরে বলে উঠি, ‘আমার ত্রিকুলে কেউ নেই, বরু! সত্যি বলো, 
তুমি আনার কাছে থাকবে । আমার বা কিছু আছে সব তোমারই ৷? 
উত্তরে বরুণ! বললো “হাউ, থাকবো; কিন্তু ও-ও থাকবে তো? 
সত্যি, ও ব্ডড আমাকে ভালোবাসে । আমার জন্তে কি-ই কষ্টই না 
করেছে! ওকে কিন্ত আমি ছেড়ে থাকতে পারবে! ন1 |? উত্তরে আমি 
তাকে বললাম, “তাই কি বলেছি নাকি । দুজনাই তোমরা আমার কাছে 
থাকবে” এরপর সাহস পেয়ে আগি পুনরায় তাঁকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে 
খরি। বরুণা কিন্তু নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উত্তর করে, ‘না দাদা, মাপ 
করবেন। এভাল নয়। বরুণার এই উত্তরে আমি বুঝে নিই, জনি 
এখনও প্রস্তুত হয় নি। আমি অভিমান করে বলে উঠি, ‘বেশ, তা হ’লে 
তুমি মাসীর সঙ্গে চলে বাও । আমি আর তোমার ওখানে যাবো না 
বক্ষণা এইবার সরে এদে বললে, “না না, কেন যাবেন ন। ? আমি কিন্ত, 
আপনাকে ভাইএর মতই বেখি।” আনি এইবার নাচার হয়ে দ্বিতীয়বার 
চেষ্টা করি। বরুণ। এতে তীব্র প্রতিবাদ করে বলে উঠে, ‘না না, ছাড়ুন । 
বলে দেব 'আমি। এ মাসী আসছে ।” মানা ঘরে ঢুকে আমাদের 
জিজ্ঞাসা করেন, ‘দুটোতে তোরা ঝগড়া করছিস্‌ বুঝি?» সলজ্জভাবে 
বরুণ। উত্তর করে, “কই না তো?” পরিকল্পনা মত মানী ভিন মেশানো 


সরবৎ এনে আমাদের উলহকেই তা খেতে দেয়। সরবৎ মনে করে 
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বরুণা সেটুকু খেয়ে ফেলার সন্ধে সঙ্গে কিন্ত তার ভাবান্তর উপস্থিত হয়, 
তাঁকে আর কোনওরূপ আপত্তি ন! জানাতে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করি, 
“আমি তে চলে বেভে চাইলাম, কিন্তু তুমি তখন যেতে দিলে না কেন ?? 
তেমনি ভাঁবেই আমার ক্রোড়ে মাথ! রেখে সে উত্তর দিলো, “তা হলে 
বে আবার আমরা কষ্ট পাবো । আমরা খেতে পাবো না। শুঁর ওযুধ ।? 
আমি বেশ বুঝতে পারি এইবার জমি প্রস্তুত হয়েছে । বরুণ! এইবার 
বলে উঠে, “কিন্ত, কিন্ত দাদা» এতে আমাদের পাপ হবে ন1?” উত্তরে 
আমি জানাই, “না না। যা পাপ হবে, তা আমারই হবে।” উত্তরে বরুণ! 
বলে, ‘কিন্তু ও যেন জানতে ন। পারে । জানতে পারলে বড্ড কষ্ট পাবে ।” 

উপরের এই কাহিনীটুকু হতে কিরূপে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হয়ে 
দুরবভির! মেয়েদের স্বাভাবিক যৌনবোধ জাগ্রত করে তাদের সর্বনাশ সাধন 
করে থাকে তা বুঝা যাবে । 

অনেকে মনে করেন বে বাড়িতে কারুর স্ত্রী, ভগিনী বা মাসী 
থাকলেই সেই বাড়িতে কন্ঠাদের যাতায়াত করতে দিলে ক্ষতি নেই; 
কিন্তু আমি এমন অনেক ঘটনা। জানি বেথানে এ সকল আত্মীয়ারাই 
আড়কাঠির কাজ করেছে। অনেক দুবৃত্ত বায়ক্কোপের পাশ বা 
টিকিট সংগ্রহ করে পরিবারের সমুদয় ব্যক্তিকেই নিখরচায় সিনেমা 
দেখিয়ে আনে ; কিন্তু এ পরিবারে কোনও বয়স্থ। কন্যা ন! থাকলে তার! 
এইরূপ উপকার কখনই করে নি। বেন তেন প্রকারেণ এ কন্তাটিকে 
তারই পাশে বসিয়ে অন্ধকারের আবছায়ায ভাব করাই থাকে তার মাসল 
উদেশ্য । 

এই জাতীয় অপর আর এক দুরব'ত্তের একটি বিবৃতি নিগ্নে উদ্ধৃত 
করলাম । এই ভুবৃত্তটি গুরুর অভিনয় করে কন্াদের সর্বনাশ সাধন 
করতেন। 
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*গুরুগিরি করতে হ’লে দুইটি জিনিস জান! দরকার, মনস্তত্বের খুটি 
নাটি আর কিছুটা ম্যাজিক । এই দুইটি জিনিসের মারপ্যাচে আমি 
একটি সগ্ঘ-বিবাহিত তুরুণ-শিশ্যকে আয়ত্তে আনি | আমার উপদেশে ও 
আদেশে সে অচিরে তার পিতা-মাতা, ভাই-ভগ্রী প্রভৃতি আত্মীরদের 
বিদায় দেয়। ভ্ত্রীটি ছিল তার অপূর্ব স্থন্দরী। প্রথমে সে কিছুতেই 
আমার ভক্ত হতে চায়নি। বিরক্ত হয়ে আমি শিগ্যটিকে ব্ৰহ্মচৰ্য পালনে 
আদেশ দিলাম । এমন কি বাক্‌-প্র্নোগের দ্বার। আমি তাকে তার 
তীর উপর নানারূপ অত্যাচার করতেও প্ররোচিত করি। এইন্ধপ 
কার্ধের মধ্যে আমার দুইটি উদ্দেশ্য ছিলে|। প্রথম উদ্দেশ্য, স্বামার 
উপর তার বিরক্তি আন|। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, স্বামী সাহচর্য হতে 
তাকে বঞ্চিত করে তার যৌনবোধকে তীক্ষ করা । গোপনে আমি আমার 
শি্যকে তার স্ত্রীর উপর উত্তেজিত করলেও প্রকাশ্যে কিন্ত আমি তাকে 
তার স্বামীর অত্যাচার হ,তে ইচ্ছা করেই রক্ষা করেছি। উদ্দেশ্য তার 
মনটাকে স্বামীর বিরুদ্ধে বিরপ করে আনার দিকে টেনে আনা । এরপর 
আমি সুযোগের অপেক্ষায় থাকি । শিগ্যকে আমি সারারাত ধরে ধর্ম কথা 
উনাতাম। সারারাত জাগিয়ে রেখে দিনের বেলা তাকে আফিসেও 
পাঠাতাম। সারাদিন আমি নিজে ঘুমালেও শিশ্যকে কিন্তু ছুটির দিনও 
ঘুমাতে দিই নি। রাত্রে চরণামৃতের নামে তাকে আমি মাদক দ্রব্যও 
খাইয়েছি। এইরূপে অচিরে তাকে আনি পাগল বিশেষে পরিণত 
করি। অর্থাৎ কি’না দেখেও সে দেখে না, বুঝেও নে বুঝে না। তাদের 
বাড়িতে তখন আমি একমাত্র পুরুব। স্ত্রীর মন স্বামীর উপর বিষিয়ে 
উঠেছে। তার উপর তার আর কোনও সহচর বা! সহায়ও নেই। একটি 
পয়সারও দরকার হলে তাকে তা আনার কাছ হতেই চাইতে হয়। 
'ওনিকে স্বামীর কঠোর ব্রহ্মচর্য । এইরূপ ব্যহারের জন্ত স্বামীর উপর তার 


১২৫ অপরাধ ব্যভিচার 


মন প্রতিশোধ নিতে চাইছে। ঠিক এই সময় মহিলাটির মুখে আনি 
সুধার পাত্র তুলে ধরি। হতভাগ্য শিষ্য বুঝেও না বুঝে বরং এহ 
অপকার্ষে প্রকারান্তরে আমার সহায়তাই করলো । তখনও পর্যন্ত 
সে আমাকে ঈশ্বরের অবতাররূপেই জ্ঞান করছে । পরিশেষে শিশ্যর 
চেয়ে শিশ্যাই আমার বেশি ভক্ত হয়ে উঠে ।” 
এই গুরুটি আরও অনেক শিশ্পত্রীর অনুরূপভাবে সর্বনাশ করেছেন। 
এইরূপ এক শিগ্যপত্বী আমাকে একদিন জানিয়েছিলেন, “দেখুন ! 
স্বামীর মূর্খতা ও অত্যাচারের জন্য তার ৬পর প্রতিশোধ নেবার জন্তেই 
আমি গুরুদেবকে দেহ দান করি।” এমন অনেক মূর্খ যুবক আছে 
যার! স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বন্ধুদের সহিত তাকে আলাপ করতে 
বাধ্য করে। মেয়েদের মধ্যে একট! সহজাত-বুদ্ধি [175010০ ] আছে, 
বার জন্যে তারা কোন লোকটি ভালো, কোন লোকটি ব| মন্দ তা বুঝে 
নিতে পারে। অথচ এরা প্রায়ই মুখে এ সম্বন্ধে কোনওরপ অভিমত 
প্রকাশ করতে চায় না। এই কারণে সাধবী স্ত্রীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
কোনও বন্ধুবান্ধবের সহিত যেখানে সেথানে না পাঠানোই ভালো। 
বন্ধুদের সহিত স্ত্রীকে ছেড়ে দেওয়া আজকাল একট! বাহাছুরীর মধ্যে 
পরিগণিত হচ্ছে কিন্ত আমার মতে ইহার ফল সাধারণত খুবই বেশি 
পরিমাণে অপ্তভই হয়ে থাকে। 

এইরূপ বহু অঘটন ঘটতে আমি দেখেছি। এইরূপ আরও বহু 
ঘটনা আমি শুনেওছি । এ সম্বন্ধে অপর একটি বিশেষ বিবৃতি আমি 
নিম্নে উদ্ধত করে দিলীম। 

“স্বামীর এ বন্ধুটিকে প্রথম হতেই আমি অপহন্দ করে ছিল'ন। 
তীর চালচলন আমার কোনও দিনই ভালে লাগে নি; কিন্তু তা সত্বেও 
স্বামীর আদেশে বাধ্য হয়ে আমি তার সঙ্গে বার হই । এই সময় তিনি 
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আমার সন্ধে শ্রীলতা হানিকর ব্যবহার করেন । বাড়ি ফিরে কিন্তু এ 
কথা লজ্জার আমি কারুর কাছে বলতে পারিনি । পরের দিন আমি তীর 
সঙ্গে বাইরে বেতে অস্বীকার করলেও আমার স্বামী আমাকে এজন্য 
তিরস্কার করেন। এরপর আমাকে পুনরায় তার সঙ্গে বাইরে ঘেতে তিনি 
শাধ্যও করেন। ফলে বেশিদিন আর আত্মরক্ষ। করতে পারিনি । ধীরে 
ধীরে আমারও যৌনবোধ ছাগ্রত হরে উঠে। আমি তীর কাছে স্বেচ্ছাতেই 
আত্মসমর্পণ করেছি। আমার স্বামী কিন্তু এইরূপ আশঙ্কা কোনও দিনই 
করেনানি।৮ 

এমন অনেক কন্যা ও বধূ আছেন বারা তাঁদের অন্তনিহিত দুর্বলতা- 
সমূহ সম্বন্ধে বতর্কও থাকেন। এই সদ্বন্ধে জনৈক ভদ্রলোক আমার 
নিকট এইরূপ এক বিবৃতি দেয়। 

“মহিলাটি আমাকে এই সময় অনুযোগ করে বলেন, “না না, আপনি 
শীঘ্র এখান থেকে চলে বান।» উত্তরে অভয় দিয়ে আমি বলি, “বা হয়ে 
গেছে তা আর হবে না, আমি এজন্য মাপ চাচ্ছি।, উত্তরে ভ্রমহিল। 
আমাকে তখন বলেন, “কিন্ত আমার নিগ্রের মনেও তো ছূর্বলত। আসতে 
পারে? বেশিক্ষণ আত্মদনন করতে আমি বদি না পারি ?? এর পর 
ভদ্রমহিলা তীব্র ভৎসনা সহকারে আমাকে বিদায় করে দেন। এইভাবে 
নিশ্চিত ব্যভিচার হ’তে তিনি নিজেকে রক্ষা করেন ।৮ 

এই ব্যভিচার অপরাধ শহর ও পল্লী-_এই উভয় অঞ্চলেই সমান ভাবে 
পরিদৃষ্ট হয়। বারা মনে করেন পল্লী অঞ্চলে ব্যভিচারের প্রাদুর্ভাব 
নেই বা ছিল না, তারা ভুলই করেন। আজকাল পুরুষরা অধিকাংশই 
স্রী-কন্তাকে গ্রামে রেখে বিদেশে ঢাকুরি করেন--এইরূপ ব্যবস্থা 
ব্যভিচারের প্রসার করে মাত্র। পল্লী অঞ্চলের “আছা-আ ছি 


হু”র কথা 
প্রায়ই শুনা গেছে। অর্থাৎ কি’ন!-_“অমুক বাড়ির বড়খোক! অমুক 
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বাবুর ছোটখুকীর সন্দে আছে, অমুক বাড়ির মেজকর্তা অমুক বাঁড়ির 
ন’গিন্নীর সঙ্গে আছেন, কিংবা অমুক বাড়ির বড়ঠাকুরদা অমুক বাড়ির 
মেজ্ঠাকুমার সঙ্গে ছিলেন»__এইরূপ কথা গাঁয়ে ঘরে আডিকার দিন 
পর্যন্ত শ্রুত হয়ে থাকে । সত্য কথ! বলতে গেলে ব্যভিচারের স্থযোগ ও 
স্ববিধ পল্লী অঞ্চলেই অধিক পাওয়া বায়। পল্লীগ্রামে বেশ্যা সমাজ না 
থাকলেও ব্যভিচার একেবারেই নেই, এ কথা জোর করে বলা চলে না। 
এ সহবন্ধে পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ধিত *্রহ্ধদৈতো”্র গল্প পাঠকবর্গকে পড়ে 
দেখতে অন্থরোধ করবে! | 

ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে ব্যভিচারেরও থে সন্ধান আদপে নিলে না তাও 
নয়। তবে এইরূপ ঘটনা সচরাচর এদেশে ঘটে না। এই বিশেষ 
ব্যভিচারকে বলা হয় “[77095%” বা ”শক্যদোব”। আমরা ইহার প্রথম 
উল্লেখ দেখি বৌদ্ধ গ্রন্থে। এই শক্যদোব হতেই না’কি শাক্য বংশের 
উদ্ভৱ হয়েছে। ক্পিলাবস্তর এক রাগার একটি পুত্র এবং একটি কন্যা 
অত্যন্তরপ দুর্ধর্ষ ও প্রজাপীড়ক হয়ে উঠেন। এইজন্ত রাজা উভয়কেই 
নির্বাসন দণ্ড দিয়ে অরণ্যে পাঠিয়ে দেন। কিছুকাল জন-সানব বিহীন 
অরণ্যে বাস করার পর উভয়ের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মহারাজ এই 
সংবাদে অত্যন্তরূপ বিচলিত হয়ে ভারতবর্ষের সমুদয় পণ্ডিতদের আহ্বান 
করে ইহার একটি মীমাংসা করে দেবার শুন্য অনুরোধ জানান । 
বৎসরাধিককাল শাস্ত্র 'ন্বেবণের পর পণ্ডিতমণ্ডলী জানান-_*্শক্য”, 
অর্থাৎ কি”না “হতে পারে”। পণ্ডিতদের উপদেশান্থবারী রাজ! নবজাত 
নাতিকে গৃহে গ্রহণ -করেছিলেন। এই শক্যত্বোষ জাত শিশুটিরই 
বংশধরের| শাক্য বংশোদ্ভব বলে পরিচিত হয়েছেন। ভগবান বুদ্ধদেব 
“এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 

এই শক্যপোষ এই দেশে বিরল হলেও কিছুট। দুরসম্পকী় 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১২৮ 


[ পিসতৃত, মাসতুত, খুড়তুত ইত্যাদি ] ভ্ৰাতা-ভগিনীর মধ্যে ব্যভিচার 
কদাচিৎ দুষ্ট হয়েছে । “Cousins are the best (75০৮৮ _ন্ুবোগ 
এবং সুবিধা এর! অত্যধিকরূপেই পেয়ে থাকে । এদের কেহ কেহ 
নিরালা ছাদে, পর্দা-ফেল৷ রিন্পা প্রভৃতিতে সম্মিলিত হয়েছে । তবে এই 
প্রবন্ধ, পাঠে কেহ বেন মনে না করেন বর্ণিত বিষয়গুলি প্রায়ই ঘটে 
থাকে। বরং এদেশে এইরূপ ঘটনা অধিক ঘটে না, এইরূপই নিশ্চিত- 
রূপে ধরে নেওয়া চলে।  প্রবন্ধটিতে কেবল মাত্র অপরাধী এবং অপ- 
রাধিনীদের সন্বন্ধেই বল! হয়েছে। 

ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে ব্যভিচারের কথা শুনা গেলেও পিতা-পুত্রীর 
মধ্যে ব্যাভচার কদাচিৎ শ্রুত হয়ে থাকে । ইহা এমনই এক অভাবনীয় 
ঘটনা যে আইন প্রণেতারাও এই জঘন্য অপরাধের জন্য দণ্ডবিধিতে কোনও 
ধার সন্নিবেশিত করেন নি। কিংবা এইরূপ কোনও ব্যবস্থ। করতে 
তার! ভুলে গেছেন। কিছুকাল পূর্বে কোনও এক আযাংলো৷ ভদ্রলোক 
আত্মহত্যা! করেন-__আত্মহত্যার কারণ স্বরূপ তিনি এইরূপ একটি পত্র 
লিখে রেখেছিলেন । 

“আমি এমনই এক পাপ কার্য করেছি যাঁর জন্যে ভারতীয় দণ্ড" 
বিধিতে পর্যন্ত কোনও শান্তির বিধান নেই। আমি পুষ্থান্পুঙ্ঘরূপে 
ভারতীয় দণ্ডবিধি পড়ে দেখলাম । সেইখানে পশুর সহিত ব্যভিচারে 
লিপ্ত এলেও শান্তির বিধান আছে, কিন্ত আপন কন্য। হরণের জন্য কোনও 
রূপ শান্তির ব্যবস্থা নেই। বদি তা থাকতে। তা হলে আদালতে আজ্ম- 
সমর্পণ করে আমি প্রাণদগুও মেনে নিতাম । মাত্র এই একটি জবন্য 
অপরাধ সম্বন্ধেই আইন-প্রণেতাগণ ভেবে দেখেন নি। তাই আজ 
আমাকে জাত্মহত্যাই করতে হলো ।৮ 

অনেক সময় চিন্তাধারা ভুল পথে পরিচালিত হওয়ার জন্যেও কন্যাগণ 


১২৯ অপরাধ__ব্যভিচার 


ব্যভিচারে লিপ্ত হয়! ভোজ-বিগ্ভার [ 2985০] ছাত্র মাত্রেই অবগত 
আছেন যে, যদি একটি পয়স! হাতের চেটোর মধ্যে কিছুক্ষণ ধরে চেপে 
রেখে হঠাৎ উহ! সরিয়ে নেওয়া হয় তা! হলেও কিছুক্ষণ পর্যন্ত মান তাঁর 
মুঠির মধ্যে ও পয়সার অবস্থিতি অনুভব করে থাকে। অনুরূপভাবে 
পরবাক্‌ বা বাকৃ-প্রয়ৌোগের কারণে কোনও কন্ত। যদি কোনও এক 
ব্যক্তিকে একবার স্থনজরে দেখে তা হলে তার এই ধারণা অপস্থত হ'তে 
বেশ কিছুদিন সময় লাগে। এইরূপ ক্ষেত্রে কন্যা বিশেষকে সম্পূর্ণরূপে 
নিরাময় ন! করে অন্যত্র বিবাহ দিলে কুফলই ফলে থাকে । দৈহিক 
ব্যভিচার অপেক্ষা! মানসিক ব্যভিচার বোধ করি আরও খারাঁপ। 
এইজন্তে মনো-মৈথুন সকল সময়ই নিন্দার্হ । এ বিষয়ে নিপ্লের বিবৃতিটি 
গ্রণিবানযোগ্য । 

“বিবাহের পর আমি স্ত্রীকে প্রতিরাত্রেই সোহাগ করে চুম্বন দিয়েছি । 
কিন্তু তা সত্বেও একটি চুন্বনও সে কখন প্রত্যর্পণ করেনি । এ সম্বন্ধে 
তাকে একদিন ভিজ্ঞাসা করলে সে কেদে ফেলে বলে উঠে, ‘ওগো, 
তুমি বত ইচ্ছা! আমায় আদর করো। কিন্ত আমার কাছে রূপ 
কিছুর প্রত্যাশা! করো না। কাঁরণ একজনের কাছে আমি প্রতিশ্রুত 
আছি যে তাঁকে ছাড়া আর কাউকেই আমি সোহাগ জানাবো না ।” 
এর পর সেই রাত্রে আমি আর ঘুমাতে পারিনি এবং সকাল হতেই 
পরামর্শ করবার জন্য আপনার কাছে এফেছি। আপনি আমায় নৎ 
উপদেশ দিয়ে রক্ষা করুন|” 

ব্যভিচার সাধারণত ছুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা_-যৌনজ ব্যভিচার 
ও প্রেমঘটিত ব্যভিচার। যৌনজ ব্যভিচার সম্বন্ধে পূর্বে বলা হয়েছে। 
এইবার প্রেমঘটিত ব্যভিচার ও উহার প্রতিষেধক সম্বন্ধে আলোচনা কর! 
যাক। বিবাহের পরও কোনও কোনও কন্যাকে তার পূর্ব প্রেম!স্পদের 

অপরাধ ( ৩য় )--৯ 


সংপকিতিভল ১৩০ 


সহিত ,ব্যভিচারে লিপ্ত হতেও দেখা গেছে। এইরূপ ব্যভিচাঁরকে 
আমর! প্রেমঘটিত ব্যভিচার বলে খাঁকি। ইহার কাঁরণ সম্বন্ধে এইবার 
আমি আলোচনা করবো । * 

ভাবী স্বামী বা প্রেশীস্পদের গুণাগুণ সকল অনেক সময় নেয়েরা 
কল্পনায় একে নিয়ে থাঁকে । আমাদের দেশে যে ভাবে ও যেরূপ সন্তরপণে 
মেয়েদের মানব করা হয়, তাঁতে প্রেম জিনিসটা কি তা তার! কিছুটা 
বিয়ের আগে অনুমান করলেও প্রেমের প্রকৃত সন্ধান পাঁর তারা বিয়ের 
পরে। বহু অজ্ঞ নিরক্ষর দেয়েদের মধ্যে ভাবপ্রবণতা বা কল্পনা শক্তি 
নাই। এইজন্য তার! এইরূপ পর নির্ধারিত বা নেগদিয়েটেড বিবাঁহেই 
সন্তুষ্ট থাকে । বিবাহের পরই তার! গভীর ভাবে স্বাদীকে ভালবেসে 
ফেলে । বিবাহের পর দিনই স্বানীর হয়ে ভাইবোনের সঙ্গে এমন কি 
পিতামাতার সঙ্গেও কলহ করতে তাদের বাধে না। এই সমর সহজ স্বার্থ 
ও যৌনবোঁধ তাদের এই বিবাহিত জীবনের সহায়ক হয়; কিন্তু সাবধানে 
ও সন্তৰ্পণে মানুষ হলেও আজিকার পর্দানণীন মেয়েরাও প্রেমের উপন্যাস 
পাঠ ও প্রেম অভিনয়াদি দর্শনে বঞ্চিত নয়। উপরস্ধ শিক্ষার সঙ্গে 
তানের কল্পনা শক্তিও প্রথর হয়ে উঠে। বয়সের সন্ধে সঙ্গে মনও তাদের 
প্রেমোন্ুখ 1 হয়ে থাকে। আধুনিক পরিবারের মেয়েদের হ্যায় মেলা-- 


* বিবাহের পূর্বে কেহ ব্যভিচারে লিপ্ত হ’লে তাকে ক্ষমা কর! বেতে পারে, কিন্তু 
বিবাহিতাদের দ্বার! কৃত ব্যভিচার আমার মতে ক্ষনারও অযোগ্য । 

+ এই প্রেমোনুখ মেয়ের! মানুবকে ন| দেখেও শুধু তার কথ! শুনেই তাকে ভালোবেলে 
ফেলে থাকে । যে কোন এক ছেলের নহিতই তার বিবাহের কথ|। হলেও কেবলমাত্র এই 
“কথাবাতর” সুত্র ধরেই কোনও কোনও মেরে বলে বনেছে “মাত্র এর হেলেকেই নে 
বিবাহ করবে”__এইরাপ দৃষ্টান্তও এদেশে বিরল নর ॥ 


১৩১ অপরাব-_ব্যভিচার 


নেশার স্থযোগ তাদের নেই। ফলে কল্পনার এর! তাদের ভাবী স্বামীর 
গপ ও গুণ সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেন ৷ বাপ-মার দেখে-দেওয়! 
স্বামীর সহিত তার কল্পনার স্বামীর বদি একেবারে বিপরীত মিল হয় তো 
সর্বনাশ। প্ৰকৃতিস্থ ও সহজ হ'তে তাদের তখন বহু সময় লাগে! অবশ্য 
সময়ে তাদেরও এই সবই ঠিক হয়ে যায় কিন্তু বতদিন তা না হয় ততদিন 
নানাভাবে তাকে ভুলিয়ে রাখ! উচিত। এর মধ্যে বদি তার কল্পনায়- 
আকা ছেলের মত কোনও একটি ছেলের সহিত তার অবাধ মেলামেশার 
যোগ ঘটে এবং সর্বোপরি সেই কথিত ছেলেট যদি দুষ্ট প্রকৃতির হয় 
তি মেয়েটির আর রক্ষা নেই। নেয়েদের এই বিশেৰ দিকটাকেও আদি 
এক প্রকার দুর্বলত! বলবো এবং এইরূপ দুর্বলতার সুযোগ কোনও এক 
ব্যক্তি নিলে তাদের শান্তি পাওয়া উচিত। এই সব কারণে বিয়ে দেবার 
“বে অভিভাবকদের মেয়েদের চিন্তাধারা ও ইচ্ছার সহিত পরিচিত হওয়া 
উচিত। তবে মনে রাখা উচিত বে সকল মেয়েরই চিত্ত দুর্বল নয়। এইরূপ 
ইলে বর্তমান সমাজ বহুদিন আগেই ভেঙে যেতো। সুযোগের অভাব, 
কর্তবাজ্ঞীন ও মনের সবলভা এ বিষয়ে নেয়েদের সহায়ক হয়। অনেক 
ক্ষেত্রে একনিষ্ঠার সঙ্গে সারা জীবন বান করলেও স্বামী-স্ত্রীর জীবনে প্রকৃত 
মিল না হওয়াও দেখা গেছে। উপরি উক্ত কারণ সকলই এইরূপ গরমিলের 
অন্টে দায়ী। এই কারণে পাত্রস্থ করবার পূর্বে মেয়ের মন সম্বন্ধে 
পূর্বাহ্ন জ্ঞাত হওয়া প্রর়োজন। তা না হলে ইতিমধ্যে নানারপ অঘটন 
ও ব্যভিচারের সম্ভাবনা! থাকে । অনেক মেয়েই মনের ভাব ভাষায় ব্যক্ত 
করতে অক্ষম থাকে। এই কারণে কৌশলে বা মনের বিশ্লেষণ দ্বারা 
তাদের মন জানা দরকার । এই মনোবিশ্লেষণের রীতি-নীতি সম্বন্ধে 
নিয়ের প্রশ্নোত্তরগুলি অনুধাবন করলে বক্তব্য হ্ষিয়টি বুঝা যায়। 
প্রঃ-_মাচ্ছা, খুকি! তুমি নিশ্চয়ই ছবি ভালোবাসো কেমন? 


অপরাধ-বিভ্ঞান ১৩২ 


সেদিন একটা প্রদর্শনীতে চমতকার তিনটে ছবি দেখলাম । আমি তাদের 
তিনটিই কিনে নিরেছি। ভারি চমতকার ছবি তিনটে । 

উঃ_হু' | নিশ্চই ভাঁলোবাঁসি। আপনি ভালোবাসেন না? কে 
না ভালোবাসে? আপনি তিনটে ছবিই কিনেছেন? বড় পয়স। নষ্ট 
করেন আপনি । আমি কিন্ত ওদের একট! নেবে! । 

প্রঃ_বেশ তো তুমি নিয়ো না । কিন্ত এর কোন্টি নেবে? প্রথম 
ছবিটা হচ্ছে একটা পল্লী-চিত্র। এতে আঁক! আছে ছোট্ট একটা এক- 
তল! বাঁড়ি। চারি ধাঁরে তার সী বাগান, দূরে একটা পুকুরও দেখা 
বাঁয়। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ি আর কি? থাকতে পারো এ'রকম 
বাড়িতে? 

উঃ_ আরে না না, দরকার নেই । পাড়া গ। আমার ভালে। লাগে 
না। সেখানে আছে মশ| ও অন্ধকার । কুটির তে! এখানে দূরের কথা 
এই পাঁড়াগাঁর রাঁজবাড়িতেও আমার ভয়। মেজদির এক পাড়াগার 
জমিদারের বাড়িতে বিয়ে হয়েছে। জমিদার স্বামী হলেও সে বড় 
বদরাগী। গেঁইয়াগুলে। আমার ছুচক্ষের বিষ । 

গ্রঃ£__অপর ছবিটা! হচ্ছে এক প্রাসাদের, শহরের বুকের উপর এই 
প্রাসাদ। চারিদিকে ফুলের বাগান, গেটের দু'পাশে মালির ঘর। 
সামনে দু'সাঁরি মোটর গ্যারেজ । বাড়িটি তোশীর ভালে| লাগবে । 
ইচ্ছে হবে সেখানে গিয়ে থাকতে ॥ তুমি নেবে এই ছবিটা? 

উঃ--থাক ও সব বড়লোকের বাড়ি। বড়লোকগুলোকে দুচক্ষে 
দেখতে পাঁরি না। তাঁর! সব দান্তিক হয়। কেউ কেউ মাতালও হয়। 
মাতালকে বড় ভয় করি আঁমি। : বড়লোক মূর্খ হ’লে তে! কথাই নেই। 
গরীব মানুষ আমরা, প্রাসাদের দরকার নেই । ও ছবি আমি নেবে! 
না। 


"১৩৩ ব্যভিচার-_অন্যান্তি 


প্রঃ_তাই নাকি? তা হলে তুনি তৃতীয় ছবিটাই নিও । শহরতলীর 
গলির মোড়ের ছোট্ট বাড়ি। বারাতীয় গ্যাসের আলো পড়েছে। 
বাড়ির ম।লিক খুব বড়লৌকও নয়, আর খু-উ-ব গরীবও নয়। ছবিটা 
দেখলেই পাওয়া বায় মালিকের একটা এসথেটিক সেন্দের পরিচয় । 
ছবিটার একটা ফটো কপি পকেটেই আছে, এখন তুমি দেখ 
দিকি এটা । 

উঃ-_বাঃ ! বেশ বাঁড়িটা তো! আগার বদি টাকা থাকতো তে! এই 
রকম একটা বাড়ি কিনতাঁম, এট! ভারি চমৎকার কিন্ত । অরিজিন্তালটা 
আমায় দেবেন তো? এয! ঠিক দেবেন। আমি কিন্তু এইবার বুঝতে 
পেরেছি আপনি এতো! কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? কেমন ঠিক উত্তর 
পেয়েছেন তো? এ্ীটেই আমার মনের কথা। 

আবার বলে রাখি যে মেয়েরা ভালবাসে শুধু আসল মানুষকে নয়» 
সময় সময় তাঁর! মনের কল্পনার মাঁন্ষকেও ভালবেসে ফেলে । আসল 
মান্ষের সঙ্গে কল্পনার মানুষের মিল না থাকলেই মুদ্িল । 


হ্যভিঢার-_অন্থযান্য 


অথনৈতিক কাঁরণও ব্যভিচারের সহায়ক হয়ে থাকে । এমন অনেক 
কস্ট আছে যারা প্রয়োজনীয় গুণাবলী না থাকা সত্বেও স্বাবলদ্ছিনী হ'তে 
টায় এবং এর ফল হয় অতীব ভয়াবহ দৃষ্টান্ত স্বরূপ শহরের বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত নারীদের কথা বলা যেতে পারে । এদের কেহ কেহ 
চাকুরি রক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষীয়দের কাউকে বহু স্কৃবিধা প্রদান করতে 
বাধ্য হয়ে থাকে । 


অপরাধ-বিভ্ঞান ১৩৪ 


অধুনাকালে এই শহরে কতকগুলি গোপন ও প্রকাশ্য ম্যাবেজ-হোম 
স্থাপিত হয়েছে । ম্যাসেজ দ্বারা দেহকে শান্ত ও স্গঠিত করা সম্ভব । 
ইহা দ্বারা স্নায়ুর শক্তি বর্ধিত হয় এবং রক্ত চলাচলের উন্নতি ঘটে ? 
ইহাকে ইন্ডিরেক্ট ঝ। প্যাসিভ ব্যায়ামের পর্যায়েও ফেল! যায়। প্রৌঢ় 
বয়স্ক ব্যক্তিদের পক্ষে ইহা! বিশেষ উপকারী ! সম্রাট অশোককে দুই 
খণ্ড প্রেন কাষ্ঠের সাহায্যে তাহার ব্যারাম সহায়কগণ প্রতিদিন তাঁহার 
দেহ ম্যাসেজ করে দিতেন। মেগাস্থিনিসের বিবরণ হতে ইহা আমরা 
জানতে পারি। 

কিন্তু দুঃখের বিষয় শহরের কয়েকটি ম্যাসেজ হোঁম বা মালিশ ঘর 
বহুক্ষেত্রে মাত্র ব্যভিচারেরই আকর হয়ে উঠেছে। এইখানে পুরুষদের 
ম্যাসেজকারীরূপে নিয়োগ করা হয় না। এইখানে অজ্ঞ অশিক্ষিত জী 
ম্যাদেজকারিকীদেরই দ্বার! পুকুবদের অন্দ সংবাহ করা হয়ে থাকে। 
বিশেষ উদ্দেশ্যে একটি শব্যাসহ পর্দা রক্ষিত অপরিসর কক্ষে একজন সুন্থ- 
দেহী পুরুষ “কা স্টোমারকে এনে তাকে পোশাক পরিবর্তন করতে বলা 
হয় । একাঁকিনী নারীটি এ পুরুষটিকে এমন একটি টাওয়েল তীর পরিচ্ছদের 
পরিবর্তে পরিধানের জন্য দেন, যার দ্বারা তাঁর কোমরের পুরা ব্যাসটি 
আচ্ছাদন কর! সম্ভব নয়। এ ছাড়া এই সকল পুরুষদিগকে তাদের 
ম্যাসেজ করার জন্য এখানে উপস্থিত যে কোনও একজন নারীকে পছন্দ 
মত বেছে নিতেও বল! হয় ॥ বহু স্থলে ছুঃস্থ। বালিকাদের নাশিংএর কঃঙ্গে 
ভতি করা হবে-_-এইকূপ তাদের বুঝিয়ে এখানে সংগ্রহ করে আনা 
হয়েছে। একাকিনী পেয়ে বহু “কাসটোমার তাদের অপমানিত 
করতে কুষ্ঠিত হয়নি । ইহা ব্যতীত এরূপ এক পরিবেশ বহু পুরুষকে 
সাময়িকভাবে সহসা কানালু করেও তুলে থাকে । এইরূপ ক্ষেতে এই 
সব মেয়ে মালিশ ঘরের অধিকারী ব! ম্যানেজারের কাছে নালিশ, 


১৩৫ ব্যভিচার__অন্যান্ত 


শনালে ভারা তাঁদের ভত্খদনা করে থাকেন এবং এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে 

তাদের তীর! কর্মচ্যতও করে দেন! এমত অবস্থায় এই সব মেয়েদের 
অনেকেই মাসিক ৬০২ বা ৭০২ টাঁকা আয়ের লোভ সম্বরণ করতে না 
পেরে বিপথগামিনী হয়ে আরও অধিক টাক! উপার্জনে সক্ষম হয়েছে। 
যাদের অধিক “কাসটোমার'গণ পছন্দ করে, সেই সব মেয়েদের মাহিন! 
বাড়িয়ে দেওয়াও হয়েছে। 

প্রথম প্রথম এইরূপ মাত্র কতিপয় মালিশ-ঘর এই শহরে গোপনে 
গড়ে উঠেছিল ; কিন্ত বুদ্ধের সময় ইহাদের সংখ্যা বেড়ে বায় এবং এরা 
প্রকাশ্যে ব্যবসা গুরু করে। মাত্র ১৫ মিনিট বা আধ ঘণ্টা গাত্রে পাউডার 
মাথানো ও হস্ত সঞ্চালনের জন্য “কাঁসটোমার'গণের নিকট হতে ৫২৯ 
১০২ ও ১৫২ টাকা পর্যন্ত চার্জ করা হয়ে থাকে। ইহা ছাড়া “কাসটো- 
মার'গণ খুশি হলে ব্যক্তিগতভাবে এ সব অভাগিনীদের গোপনে অর্থ 
দিয়ে থাকেন। নালিশ-ঘরের অধিকারিগণ কখনও কখনও এ বাড়তি 
অর্থ হতেও ভাগ আদায় করে নিয়েছেন। এইজন্য কোনও কোনও 
নারী আলাপ হওয়ার পর “কাসটোমারদের অন্য কোনও এক স্থানে 
তাদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন । 

ইহা ছাড়া শহরের কয়েকটি নাইট ক্লাবেও ব্যভিচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত 
করা হয় বলে শুনা গিয়েছে । এইগুলিতে নারী পুরুষের একত্রে সমাবেশ 
হয়। এইজন্য এই সকল ক্লাবকে বল! হয় মিশ্র ক্লাব। এইখানে 
স্রীপুরুষের একত্র মগ্তপাঁন নৈতিক অসাড়তার সহায়ক হয় এবং ধীরে 
ধীরে উহা! এদের অসামাজিক ননুস্য গোীতে পরিণত করে দেয় । 

এই সকল নাইট ক্লাবের কার্য প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন করেছেন 


এমন এক ব্যক্তির বিবৃতি নিম্নে উদ্ধত করা হলো । 
“দিন এপ্রশন্তঘরে প্রায় বিশ-ত্রিশজন.মোটর বিহারী অথচ নিশাচর 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১৩৬ 


্যাঙ্গলিসাইজড. ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা দদবেত হরেছিলেন। এখান- 
কার মেয়েদের কাউকে কাউকে দেখলে মনে হয় কয়েকটি অস্থি-কস্কাল 
মূল্যবান শাড়ির দ্বারা জড়ানে| রয়েছে । এদের কগাস্থির গহ্বর তৈলাধার 
পাত্রর্ূপেও ব্যবহার করা চলে । ঘাড়ে ও মুখে উঠে যাওয়া খড়ির গুঁড়া 
[ পাউডার ] তাদের আরও বিশ্রী করে তুলেছে। যুরোপীয়, পরিচ্ছদ 
ভূষিত পুরুবগণের চোখের কোণে ও নির্দেশে মদীলিপ্ত কালিমা দেখা 
যায়। এই সময় এর! নীল আঁলোকোজ্জল প্রশস্ত কক্ষে কয়েকটি টেখিলের 
চতুর্দিকের চেয়ারে বসে পান-আহার করছিলেন। মধ্যে মধ্যে এরা 
উঠে গিয়ে এর ওর টেবিলের চাঁরিপাঁশট! অকারণে থুরে 'নাঁসছেন । 
মধ্যে মধ্যে জোড়ে জোড়ে উঠে গিয়ে এ'রা বাহিরে বারান্দা প্রভৃতি নিরালা 
স্থানেও ঘুরে আসছিলেন । চায়ের ও পানীরের পাত্রের টুনটাঁন্‌ শব্দের 
সহিত শুনা যায় দেশীয় ভাষা মিশ্রিত ইংরাজির বুকৃনি। অকারণে 
ত্রী-পুরুষরা এর ওর গানে যে চলে ন! পড়ছিলেন তাও নয়; কিন্তু পর- 
ক্ষণেই তারা সরে এসে অন্থবোগ করে বলছিলেন-_€ও" আযান সরি+, 
ইত্যাদি । ‘নো নো, থ্যাঙ্ক ইউ, আই ওপ্ট মাইণ্ড’ প্রভৃতি শব্দগুলি 
মুমুহু এইখানে এই সময় কারণে ও অকারণে ক্রু হচ্ছিল। এর পর 
পদ একটি, ঘণ্ট! ধ্বনি শ্রুত হওয়। মাত্র সকলে স্ব স্ব টেবিল পরিত্যাগ 
j “কেরে এ’ ও পা মার্ডিয়ে দিয়ে ও ধাক্কাধাক্কি করতে করতে পাশের হল 
|) . ঘরটিতে উ উপস্থিত হলেন। এইখানে এইদিন একটি অখ্যাত নটার নাচের 
ব্যবস্থা [ছিল ৮ - একএএকটি নাচ ও তৎপর বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে এর! 
মার্থা [হেট হয়ে! টেরিল' চাঁপড়াতে চাপড়াতে মিহি অথচ বিরুত স্বরে বলে 
উঠছিল: “বি--বি__বিউটিফুল” ৷” 
উপরিউক্ত ভাবে নরনারীর রাঁত্রিকালীন নির্বিচার সিলনের ফল বহু 
ক্ষেত্রে শুভ হয়নি । এতদ্বারা পারিবারিক আদর্শ ক্ষুণ হয় এবং এদের 


১৩৭ ব্যভিচার__ভন্যান্য 


সন্তান বাৎসল্য কমে আদে । এই সম্বন্ধে নিন্নের একটি বিবৃতি প্রণিধান- 
বোগ্য। এই কাঁহিনী থেকে বর্তমান সমাজের হাওয়ার গতি বুঝা বায় ৷ 

“মিসেস ভড় তীর স্বামীর বন্ধু মিঃ দট এর সঙ্দে এইদিন রত্রি নয়টার 
নাইট ক্লাবের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বাহির হতে তীর 
পুত্র জরে কাঁপতে কীপতে গৃহে প্রবেশ করলো । দূর থেকে তাকে দেখে 
নামতে নামতে মিসেস্‌ ভড় বললেন, “কিরে খোকা! তোর জর হলো 
নাকি? যা,শুগেযা। এই ঠাকুর! দাদাবাবু' আজ আর কিছু খাবে 
ন11» এই পৰ্যন্ত বলে মিসেস্‌ ভড় মিঃ দটের সনদে মোটরে গিয়ে উঠলেন । 
বলা বাহুল্য, নাইট ক্লাব থেকে তীদের ফির্তে রাত্র চারটা বেজে 
বাবেই 1৮ ‘ 

সৌভাগ্যের বিষয় দেশের বিরাট জনসাধারণের এই সকল বিষয়ের 
সহিত কোনও সম্পর্ক নেই। নিয় শ্রেণীয়দের আগ্ডার ওআর্লড এবং 
উচ্চ শ্রেণীয়দের আপার ওন্সার্লড সদ্বন্ধে তারা কোনও খবরই রাখেন না। 
এই কারণে আজও এই দেশের সমাজে সৎ ও সতীর বাহুল্য দেখা 
বায়। 
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যৌনজ অপরাধ-_অনিচ্ছাকত 


পূর্ব পরিচ্ছেদ গুলিতে যে সকল অপরাধ নারীর সহযোগিতায় বা ইচ্ছায় 
সংঘটিত হয়, সেই সকল অপরাধ এবং উহাদের কার্ষপদ্ধতি সম্বন্ধে 
বলা হয়েছে। এইবার নারীর অনিচ্ছায় বলপূর্বক সমাধিত অপরাধ 
সমুহ সম্বন্ধে বলবো । এই অপরাধসমূহের মধ্যে শ্লীলতাহানি, বলাৎকার 
এবং অপহরণ অন্যতম অপরাধ। এই সকল অপকর্মের জন্য দায়ী পুরুষের 
যৌনজ অপন্পৃগগ এবং সংশ্লিষ্ট নারীর ও তাদের পুরুষ আত্মীয়দের 
দুর্বলতা ও অসাবধানতা এবং কতক পরিমাণে রাও বটে। 

সকল সময়ই আমাদের মনে রাখা উচিত যে পৃথিবীতে শ্বাপদর অধ্যুষিত 
স্থানের স্থায় অপরাধীসঙ্কুল স্থানেরও অভাব নেই । এই কারণে মেয়েদের 
অরক্ষিত অবস্থায় যেখানে তাদের বিপদ ঘটতে পারে এমন কোনও 
স্থানে যাওয়া উচিত নয়। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে তাঁদের টলাফের! 
করা উচিত। কেহ বদি নিরন্তর অবস্থায় সুন্দরবনের ন্যায় শ্বাপদ সঙ্কুল 
অরণ্যে ভ্রমণ করেন এবং সেই সঙ্গে তিনি এও আশ! করেন যে বাঘ, সাপ 
আদি জীবেরা__যাদের সঙ্গে তাঁদের কোনও রূপ ব্যক্তিগত শক্রতা নেই, 
তার! তার কোনও রূপ ক্ষতিসাধন না করে নিজ নিজ রাস্তায় যাতায়াত 
করবে তাহলে তিনি ভুলই করবেন। যদি এ ব্যক্তি এইরূপ বলেন থে 
“কেন হে বাপু বাধ দাদা! আমি তো তোমার কোনও ক্ষতি করি নি। 
তুমি বাঘ আছ, বেশ তো, বাঘই থাকে|। তা তুমি নিজের কাজেই বাঁও 
না? আমাকে অযথা ভক্ষণই ব1 তুমি করবে কেন?» তা হ’লে কি 
বাঘ তার স্বধর্ম বদলে আপনার, আব্দার রক্ষা করবে? অন্ত্রূপভাঁবে 


ন্‌ 


১৩৯ শ্লীলতাহানি 


আপনি বর্তমানকালে একক স্ত্রীকে সে করে গড়ের মাঠের মধ্য দিয়ে 
রাত্রিকালে হেঁটে চলার সময় আপনার স্ত্রীকে কেহ ছিনিয়ে নিলে ইহা হবে 
আপনার অসাবধানতা ও অধিবেচনার এক স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র । *- 
মনে রাখ! উচিত বে দুর্বৃত্তরা সকল সময়ই দুবৃত্তি। শ্বাপন সুদয়ের 
ন্যায় এদেরও সমাজ হতে একেবারে নির্মূল কর! সম্ভব হয় নি। 


শ্রীলতাহানি 

কেহ যদি কোনও নারীর গাত্রে অসদুদ্দেশ্যে হস্ত প্রদান করে বা 
ম্ধাদাহানিকর ভাবে তাকে স্পর্শ করে তাহলে এ ব্যক্তির এরূপ কার্ধকে 
শ্লীলতাহানি অপরাধ বলা হয়। এমন কি কেহ বদি কোনও নারীকে 
উদ্দেশ করে কোনও প্রকাঁর অশ্লীল ইদ্দিত বা অন্ঘভন্দী করে তাহলেও 
তার এরপ অপকার্ধকে শ্লীলতাহানি অপরাধ বল! হয়। 

এই শ্লীলতাহানির সংজ্ঞা বিভিন্ন দেশীয় মেয়েদের সম্বন্ধে বিভিন্নরূপে 
প্রযোজ্য হয়। কোনও পুরুব কোনও এক যুরোগীয় নারীর দৃষ্টি 
আকর্ষণের জন্য তাঁর স্কন্ধে হাত রেখে কথা বললে এ নারীটি অপরিচিতা 
হলেও উক্ত পুরুষের এরূপ কার্ধকে শ্রীলতাহানিকর কার্য বলা হয় না। 
কারণ যুরোপীয় সামাজিক রীতি-নীতি এরূপ ব্যবহার দোষণীয় মনে করে 
না) কিন্তু ভারতীয় নারীদের সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে না। এইজন্য, 
ভারতীয় মহিলাদের বেলায় এরপ কোনও কার্যকে শ্রীলতাহানিরূপ 
অপকার্ধ বলা হবে। এর কারণ ভারতীয় রীতি-নীতি ইহার বিরোধী । 


* এমন অনেক বিধব। [আছেন যাঁরা যৌন তাড়নায় উন্মাদ হয়ে .কেবলমাত্র ধষিত 


হবার ভন্যেই বিপদনস্কুল স্থানে গেছেন | 


অপরাধ-বিজ্ঞান oS 


কেহ বদি কোনও হংরাজ কন্তাকে উদ্দেশ করে বলেন, “বাঃ আপনাকে 
চমৎকার দেখাচ্ছে। সত্যিই আপনি খুব স্থন্দর।” তাহলে এ ইংরাজ 
দুহিতাটি রাগ তো৷ করবেনই না, বরং তিনি অতিশয় খুশি হয়েই বলে 
উঠবেন, “ও নো নো, থ্যাঙ্ক ইউ |” কিন্তু এইরূপ এক প্রশ্ন আপনি 
কোনও ভারতীয় পল্লীবালাকে করে বসলে আপনি-_“মর ঘুখপোঁড়া,” 
“বাড়িতে মা বোন নেই” ইত্যাদি বহুবিধ কটু উক্তি শুনলেও শুনতে 
পারেন। ভারতীয় নারীদের এইন্কপ ব্যবহারের প্রধান কারণ, তাদের 
অন্তনিহিত অত্যধিক যৌন স্বীকৃতি [০৮০৩৫ sex-consciousness ] 1 
এই অতিরিক্ত যোন স্বীকৃতির কারণে এদের অনেকে পরিচিত 
ভদ্রসন্তানদের সহিতও কথা বলেন না । কিন্ত অপরিচিত ভদ্র ব্যক্তি 
সহ, অশিক্ষিত ভৃত্য বাঁ মভুরনের সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্ট। কথা বলে যেতে 
এদের বাধা নেই। সিনেমায় এসে এ'র! পরিচিত ব্যক্তির পাশে বসতে 
নারাজ থাকেন, কিন্ত অপরিচিত গুণ্ডাদের পাশে বসতে এদের আপত্তি 
নেই। এইক্প মনোবৃত্তির কারণেও এ দেশের মেয়েদের অনেকের 
বিপদ ঘটেছে। পরিচিত ব্যক্তিদের নিকট খুরা-ফের! করতে এদের 
লজ্জা আসে, কিন্তু বিদেশে এসে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে যেতেও এদের 
আপত্তি থাকে নি। এইরূপ খৌন স্বীকৃতি কতদূর ক্ষতিকর হ’তে পারে 
তা নিম্নের বিবৃতিটি হ’তে বুঝা! যাবে। 

“স্টেশন হ’তে নেমে পাচ মাইল হেঁটে অমুক আত্মীরটির বাটী পৌছিয়ে 
দেখলাম যে বেলা তখন প্রায় দুট| হবে। ছোট ভাই-এর বিবাহে যাবার 
জন্য আমি তাদের নিমন্ত্রণ করতে এনেছি । বহুক্ষণ কড়া নাড়ার পর দরজার 
সামনে বেরিয়ে এলেন একজন ভদ্রমহিল|। প্রকাণ্ড এক ঘোমটায় 
তার আপাদমস্তক ঢাক। ছিলো। তাকে দেখে ঠিক একট! কাপড়ের 
বস্তার মতো! মনে হচ্ছিল। তাকে নিমন্ত্রণের বার্তা জানানো সত্বেও তিনি 
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কোনও কথা বললেন না। অবশেষে নাচার হয়ে তাকে জানালাঁদ__ 
“দেখুন, বনি বুঝতে পেরে থাকেন তে বাম দিকে ঘাঁড় নাড়ুন, আর যদি 
বুঝতে না৷ পেরে থাকেন তো! ডান দিকে ঘাড় নাড়ুন । ভদ্রমহিলা বাম 
দিকে ঘাঁড় নেড়ে তার সন্মতি জানালেও পরে তার স্বামীর কাছে তিনি 
অভিযোগ করেন আমি নাকি এরূপ কথা বলে তাকে অপমান করেছি ।৮ 
এইরূপ অত্যধিক যৌন স্বীকৃতির ফল কদীচ শুভ হয় না। যৌন 

. উপশমের পথে প্রতিবন্ধক ঘটিয়ে ইহা মেয়েদের প্রায়ই রোগী করে তুলে। 
পূর্ব পরিচ্ছেদে এই যৌন উ্পশমের প্রয়োজনীয়ত| সম্বন্ধে বলা হয়েছে। 
এ স্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন । কেবলমাত্র আলিদ্দন, চুম্বন 
ও দেহ স্পর্শ দ্বারাই যে মেয়েদের শ্রীলতাহানি হয় তা নয়। দূর হ’তে 
শ্রীলতাহানিকর ইদ্দিত এবং কৃৎসিত অন্দহ্ধী দ্বারাও তাদের শ্লীলতাহানি 
করা যায়। এই সকল অপরাধ ভারতীয় দণ্ডবিধি মতে দণ্ডনীয় । কোনও 
নারীকে যৌনদেশ প্রদর্শন করলেও দুবৃর্তরা এই ধারা অনুসারে দণ্ডিত 
হয়ে থাকে ; কিন্ত, প্রকৃত যৌনজ অপরাধী ছাড়া এমন অনেক যৌনজ- 
রোগীও দেখ যায়, যাঁরা নারী দর্শন মাত্র এরূপ কার্য করে থাকে । এই 
সকল অপরাধী সুযোগ পেলেও কোনও নারীর দেহ স্পর্শ করে না। 
দুর হ’তে এরূপ কার্য দ্বারা তারা তাদের যৌন-স্ৃহার উপশম ঘটায়। 
বিক্ত যৌনবোধের কারণেই এইরূপ হয়ে থাকে । কোনও নারীর এমন 
কি ছোট্ট এক খুকিরও যৌনদেশে কেহ যদি অঙ্গুলি সঞ্চালন করে ব| 
তার ধৌনদেশে নিজ ধৌনদেশ ঘর্ষণ করে তা হলেও দুর্ববত্তর এই একই 
ধারায় অভিযুক্ত হয়ে থাকে। “শিশু কন্তার যৌনদেশে যৌনদেশ ঘর্ষণ 
করলে যৌন-রোগ সেরে যায়”_-এমনি এক কুসংস্কার এ দেশের নিয়ন 
শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই কারণে এ রোগ হ'তে 
নিরাময় হবার আশায় অনেক দুর্বৃত্ত শিশু কন্তাদের সহিত এরূপ নীতি- 
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বিগহিত কার্য করে তাদেরও রোগাক্রান্ত করে তুলেছে । আদালতের 
বিচার-কাঁহিনীর মধ্যে এই সকল তথ্য প্রায়ই প্রকাশ পেয়ে থাকে । 
এইরূপ অপকর্মের উদ্দেশ্যে শিশু কন্যাদের বিস্কুট, মিষ্টি বা খেলনা নিয়ে 
ভুলিয়ে দুৰ ত্তরা তাঁদের কোনও এক নির্জন স্থানে নিয়ে যায় এবং তার 
পর উপরিউক্ত উপায়ে নিজেদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকে । যোনজ 
রোগাক্রান্ত ভূত্যগণ এইরূপে রোগ নিরাময়ের জন্য প্রভু কন্যাদের বেছে 
নিয়ে থাকে । এইজন্য ভৃত্য নিয়োগ সন্দন্ধে প্রভূত সাবধানতা অবলম্বন 
.করা উচিত। ভূত্যগণের এই রোগ আছে কি”না তা না জেনে তাদের 
হেপাজতে শিশু কন্যাদের ছেড়ে দেওয়া কদাপি উচিত নয়। 

এদেশের নারীদের অত্যধিক লঙ্জাবৌধই দুর তদের শ্লীলতা হাঁনিকর 
কার্ষে অধিক সহায়তা করে থাকে।, মেলাতে দুরৃ ভূগণ ভিড়ের মধ্যে 
,ঘোমটাবৃত লজ্জাশীল! মেয়েদের অপরের 'অগোঁচরে অবমাননা করেছে।, 
পথে ঘাটে সমাধিত এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এই অবস্থায় মেয়ে- 
দের ছুটাছুটি করতে দেখা গেছে। কিন্তু তা সত্বেও লজ্জার কারণে 
পুরুষ সন্দীদের এ কথ তাঁরা জানাতে পারেন নি। পল্লী-নারীদের এই 
সকল ছূর্বলতা৷ অচিরে পরিহীর কর! উচিত । 

এই সকল কারণ ছাড়া ভুল ক্রমেও এই শ্রীলতাহাঁনি অপরাধ সংঘটিত 
হয়েছে। এ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য । তবে এই 
ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরই দায়ী কর বেতে পারে । 

“কোনও এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে কোনও এক হোটেলে 
আমার সাক্ষাৎ ঘটে । এই সময় তিনি নগ্পান করছিলেন। দুই পাশে 
"বসে ছিলে! তার দুই কন্ত1। এদেশে কন্যার সামনে কেহ মগ্পান 
করে না। এইজন্য কন্ত! ছুইটিকে অনত-নারী ভেবে আনি তাদের সহিত 
বিসদৃশ ব্যবহার করি এবং অত্যন্তরূপ অপমানিত হই ।? 
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কিছুদিন পূর্বে কোনও একটি কন্ার অভিবোগ ক্রমে জনৈক যুবক 
ধৃত হয়ে থানার নীত হয়। কন্যাটি এই সময় তার স্কুলে বাচ্ছিল। এমন 
সময় বুবকটি তার বই-এর উপর একটি কুল এবং সেই নদ্দে একটি ক্ষুদ্র 
পত্রও অযাচিতভাবে রেখে দিচ্ছিল। মেয়েটি চেডামেচি করে ভিড় 
জমিয়ে যুবকটিকে থানায় শ্রীলতাহানির অভিযোগে ধরে আনে ॥ বিরক্ত 
হয়ে আমি যুবকটিকে প্রশ্ন: করি, “এইরূপ অপকার্য কেন করেছ?” 
কৈফিয়ৎ স্বরপ যুবকটি বলে, “আজে, পাড়ার স্থুরেনের সেও এ মেয়েটির 
ভাব আছে। এই মেয়েটি ভালো মেয়ে না ইত্যাদি ।* হঠাৎ মেয়েটি 
ছুটে এসে ঠীদ করে ছেলেটির গণ্ডদেশে একটি চড় কষিয়ে বললে, প্বার 
সঙ্গে ভাব আছে, তাঁর সঙ্গে আছে। তাতে তোর কি? তোর সঙ্গে 
আমি কখনো কথা বলেছি? তুই কি মনে করিস বে একজনের সঙ্গে 
ভাব করলে সকলের সর্দে তা করতে হবে?” ন্যায়ের দিক হ'তে 
মেয়েটির এই বিশেষ উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য ছিল । এইরূপ ভুল 
এদেশের ছেলের! প্রায়ই করে থীকে। এইরূপ ভুলের ভজন্ত 
অনেক অনর্থও ঘটেছে। পুরুব মাত্রেই এ সম্বন্ধে সাবধান হওয়া 
উচিত ।” | 

অনেক সময় মেয়েদের নিজ দোবের জন্যও এই শ্লীলতাহানি অপরা 
ঘটে থাকে। এ সম্বন্ধে নিন্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য। 

“আমাদের ফ্ল্যাটের পাশের ভ্ল্যাটটায় ভদ্রমহিলা তার স্বামীর সহিত 
বাদ করতেন। আনি আগন্ত্রিত হয়ে প্রায়ই তাদের ওখানে চা পান 
করেছি; কিন্তু তার স্থানীর অবর্তমানে তাদের ওখানে কখনও আমি 
যাই নি। একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ কেমন মাথাটা ধরে উঠলে!। ঘর 
হ’তে বেরিয়ে এসে আনি ওঁদের ফ্র্যাটের দুয়ারের কাছে এসে দাড়িয়েছি। 
এমন সময় হঠাৎ শুনতে পাই ভিতর হতে উনি বলছেন, “অরে-এ, 
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আপনি-ই, আঙ্গন আন্গুন। উনি এখন বাড়ি নেই কিনা! সত্যি, 
বড্ড লোনলিই ফিল্‌ করছিলাম ! আই ওয়াজ ডাইউ কর এ কম্প্যানিয়ন। 
তাহলে ভালোই হয়েছে বে আপনি এফেছেন । এখন দুজনে কিছুক্ষণ গল্প 
করা তো বাক।” এইরূপ প্রগাঢ় অভ্যর্থনা পেয়ে আমি খুশি হয়েই 
ভিতরে বাই । তিনি একেবারে আমাকে শোবার ঘরে এনে খাটের 
উপর বদান॥ এর পর বহুক্ষণ ধরে এখানে পাশাপাশি বসে আমর! গল্প 
করতে থাকি । শেষের দিকে আলোচনাটা যৌন আলোচনায় 
এগিয়ে আসে। ভদ্রমহিলা বলতে থাকেন, “আচ্ছা দেখুন তো, 
এটা কি অন্ায়? এদেশে দেখলে চরিত্র যায়, ছু'লে সতীত্ব 
বার়। এ সব অন্যায় না? এই তো আমরা ছুজনায় একত্রে গল্প 
কর্ছি। এতে কিই বা দোষ হচ্ছে। অথচ বাইরে থেকে 
লোকে কত কথাই মনে করবে । আমাদের একমাত্র দোষ এই থে 
আমি একজন মেয়ে এবং আপনি একঞ্জন ছেলে এবং আমাদের উভয়ের 
বয়দ কম। এ ছাড়া আমাদের আর তো কোন দোবই নেই । এই ধরুন 
আপনার হাতটা আমি আমার হাতের মধ্যে তুলে নিলাম। এতে কি 
আমাদের ত্বক্‌ এখন পুড়ে বা ক্ষয়ে যাচ্ছে? এ নিশ্চয়ই পুড়ে বা ক্ষয়ে 
বাচ্ছে না, অথচ দুজজনায় এতে আনন্দ পাচ্ছি? ভদ্রমহিলার এই বক্তৃতা ও 
আদর আমাকে নিমেষে অভিভূত করে ফেলে । আমার মাথাটা ঝিম বিন 
করে উঠে এবং পরক্ষণে আমি দিশেহারা হয়ে ভার অধরের উপর একটি চুন্ন 
অঙ্কিত করে দিই ; কিন্ত এই সম্পর্কে তাকে সত্যই আমি ভুল বুঝেছিলান |. 
আমার এই ব্যবহারে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে আমাকে গাল পাড়েন_- 
সোয়াইন্‌, ক্রট ইত্যাদি বলে । শুধু এইটুকুতেই তিনি আমাকে রেহাই 
দিলেন না। তিনি ভার হিল্ওয়ালা জুতা দিয়ে আমাকে ঘ। কতক 
বসিয়ে দেন। এতেও সন্তষ্ট ন! হয়ে তিনি থানায় টেলিফোনও করে দেন। 
আমি সন্তত্ত ও ভীত হয়ে তার পায়ে পড়ে তাঁকে মাত সম্বোধন করি; 


রা ০০২- 


৫ শীলতাহানি 


কিন্তু তিনি শান্ত না হয়ে বলে উঠলেন, “কি'ই মা_আ! & শব্দটাকে 
আর অপমান নাই বা করলেন। মা-আ! উইথড্র করুন শীন্ত্ি। 
আপনার মত বুড়ো ছেলের আমার কোনও প্রয়োজন নেই” এর 
গর অধিকতর বিব্রত হয়ে আমি তাকে ভগ্নী সম্বোধন করি এবং বার বার 
মাও চাই। তিনি কথক্চিৎ শান্ত হয়ে আমাকে বলেন, “ভুলে বান 
‘কন থে আমি কুমারী নই। আমি একজনের বিবাহিত! স্বরী।' আজ 
আমি কুদারী হ’লে এ একটা চুমার জন্তে আপনাকে আম আমাকে 
বিবাহ করতে বাধ্য করতাম। আপনি এমনিতে যে পার পেতেন ন। ত 
জানেন ?» 

এই সকল কারণে প্রত্যেক মেয়েরই অবিবাহিত বুবকদের সহিত 
বিশেষ করে যে কল যুবক নেয়েদের সহিত সহজ ভাবে কথাবার্ত। কইতে 
অভ্যত্ত নয়, তাদের সহিত সাবধানে ব্যবহার করা ও কণাবার্ভা কওয়| . 
উচিত হবে। এ ছাড়া পথে ঘাটে বথাদভ্ভব অধিক বন্ত্াবৃত হয়েও তাঁদের 
উলা-ফেরা করলে ফল ভালই হয়। 

শহরে প্রায়ই দেখা যায় বে একদল ছেলে বিদ্ভালয়গামী কন্যাদের 
মঙ্গসরণ বা “ফলো?” করেছে। এই সময় তাঁরা! নানারূপ কুৎসিত ইঙ্গিতও 
করে থাকে! এদের এই অপরাধও শ্রীলতাহানি অপরাধের সামিল। 
এজধ্য এদের আইনত শান্তি হয়ে থাকে। এ ছাড়া এও নেখা ধায় যে 
একদল ছেলে বারান্দার নীচে দাড়িয়ে যদকরা করছে বা ইউ বা চিঠি 
ইডছে। এতৎারা বদি নেরেরা মনে করেন যে তীদের মর্যাদার হানি 
ইয়েছে, তাহলে তাদের 'ত্বরায় এদের বিরুদ্ধে থানায় এজাহার দেও 

চিত। এই সকল যুবক রোগী হওয়ায় এদের এই রোগ বাড়তে 

দিতে নেই। এই রোগ বাঁড়তে দিলে ইহা রোগীর নিগেরই আয়ত্তের 
বাইরে চলে যায়। অর্থাৎ গুরুতেই প্রয়োল্পনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করলে. 

অপরাধ (৩র)__১০ 
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এই সকল যুবককে সহজেই ন্নিরন্ত কর! সম্ভব । এই সকল বিষয়ে 
অভিভাবকদের ত্বরায় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে আমি অনুরোধ করি। 
এই বিষয়ে দেরি করলে প্রায়ই বিষয়টি বিশ্রী আকার ধারণ করে থাকে। 

তবে অধুনাকালে এমনও দেখ! যায় বে কতকগুলি শিক্ষিত কন্যা 
নিজেরা কথনও ধরা না দিয়ে যুবক বিশেষকে কৌতুক প্রভৃতি দ্বারা কিছু 
দিন উতলা করে রাখেন। পরে অবশ্য এ যুবকরা বেশি বাড়াবাড়ি করলে 
তার! তাঁদের অপমান করে বিদেয় করেছেন। এইরূপে ভাবপ্রবণ যুবক- 
দের দৈহিক ও মানপিক স্থস্থতার অবনতি ঘটান অতীব অন্তায়। এই 
বিষয়ে নিপ্লের কৌতুক প্রদ বিবরণটি প্রণিধানযোগ্য। 

“এইদিন আমি পরিপক্ষ্য করলাম যে এ কন্ঠাটি দিতলের জানালা 
হতে একখানি প্রেমপত্র টুক্রা টুক্রা করে ছি'ড়ে রাজপথের ফুটের উপর 
ছুড়ে দিচ্ছেন এবং এ যুবকটি খরতাপ পৌদ্রে নিরালা তপ্ত ফুটপাতের 
উপর বসে ও ছিন্ন পত্রের টুকরাগুলো একত্রে পুনঃ সমাবেশ করে উহ'র 
পাঠোদ্ধার করবার চেষ্টা করছেন।” 

কয়েকটি ক্ষেত্রে এজেণ্ট প্রোপেগেটরগণ দ্বারা প্ররোচিত হয়েও দুর্বল- 
মনা মূর্খ যুবকরা নারীর শ্লীজ্তাহানি করে তাদের জেলের পথ স্থগম 
করেছেন। এ সম্বন্ধে নিয়ের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য । 

“আমি অমুক যোনলোভী যুবককে জব্দ করবার জন্তে প্রথমে মিথ্যা 
অভিনয় দ্বারা তাঁর সঙ্গে আলাপ জমাই । পরে তাঁকে একটি সতনারী 
সম্বন্ধে মিথ্যা করে বলে তাকে তার প্রতি কদাচার করতে প্রনু্ধ করে 
তুলি। আমার উপদেশ মত অগ্রদর হওয়া. মাত্র দে ধৃত, প্রহ্থত ও 
অভিযুক্ত হয়।” 

এই সকল অসৎ যুবকর! কোন নারীকে কথন কোন সময় এসে 
উত্যক্ত করবে তাঁর স্থিরতা থাকে না। এইক্ষেত্রে তাদের ঈপ্সিতা নারীর 


১৪৭ অপরাধ-_বলাৎকার 


নামে মিথ্যা করে তাদের পত্র দেওয়! যেতে পারে এই ব’লে যে, অমুক 
দিন অমুক জময় ও অমুক স্থানে তারা এলে সে তাদের সঙ্গে গৃহত্যাগ 
করতে রাজি আছে।* ইতিমধ্যে অভিভাবকগণ শান্তিরক্ষক মহলে এই 
সমাচার জানিয়ে দিলে তারাও ছদ্মবেশে গোপনে এ নির্দিষ্ট স্থানে 
গোতায়েন থাকতে পারবেন এবং ও অসৎ যুবকগণ প্রলুন্ধ হয়ে এখানে 
আসা মাত্র তারা তাদের পাকড়াও করে আদালতে ঘোপর্দও করতে 
পারবেন। 


অপনাধ- বলাকা 


খলাৎকার বা ধর্ষণ অপরাধকে ইংরাঁজিতে বলা হয় Rape, এদেশে 
ধষিত হওয়া অপেক্ষা মেয়েরা মৃ হ্যাই কামনা করে। খুন ও ডাকাতি অপেক্ষা 
খলাৎকার জঘন্য অপরাধ। এমন কি সাধারণভাবে অপরাধীরাঁও ইহাঁকে 
অপরাধ মনে করে। বস্তুত এদেশের সামাজিক নিয়মকানুন ও সংস্কার 
এমনই বে, ধর্ষিত হওয়ার পর মেয়েরা তাদের মৃত্যুই হয়েছে মনে করে। এর 
পর বেঁচে থাকা তাদের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। বলাৎকার অপেক্ষা ঘ্বণ্য 
অপরাধ এদেশে আর নেই। 

আইনানুসারে যদি কোনও পুরুষ কোনও নারীর বিনা সম্মতিতে 
বলপুবক বা প্রবঞ্চনার দ্বার! তার সহিত যৌন সম্মিলন ঘটায়, তাহলে তার 

অপকার্ধকে বলা হবে বলাৎকার অপরাধ | এই সংজ্ঞান্যায়ী বাধ 
কোনও ব্যক্তি কোনও নারীকে প্রবঞ্চনার দ্বারা ভুল বুঝায় যে, সে তার 


* প্রাচীন ভারতেও এহরাপ 'উ্রপঙ’ শ্রথার প্রচলন ছিল। নহাভারতোক্ত কীতক- 
বধ ইহার প্রকৃট উদাহরণ । 
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বিবাহিত স্বামী এবং এরূপ ভাবে তাকে ভুল বুঝিয়ে তাকে তার সহিত যৌন- 
সন্সিলনে সন্মত করায়, তা হলেও তাঁর ও অপকার্ধকে বলা! হবে “বলাৎ- 
কার অপরাধ? এই একই কারণে কোনও বোধহীন ( [0০ ) নারী 
কিংবাঁ কোনও পাগলিনীর সহিত কেহ বদি ঘৌন-সন্মিলন ঘটায় তা 
হলেও তার এ অপকার্ধকে বলাঁৎকার অপরাধ বলা হবে । নাবালিকা! * 
কোনও কণ্ঠার সম্মতি সহকাঁরেও যদি কেহ তাহার সহিত যৌন সন্মিলন 
করে, তাহলেও তাঁর অপকার্ধকে বলা হবে বলাৎকার অপরাধ । এমন 
কি কোনও স্বামীও যদি ১৪ বংসরের নিয় বয়ন্ক। বিবাহিতা স্ত্রীও সহিত 
যৌন সন্মিলন করে তা হলেও এই একই ধারায় তাঁর শান্তি হয়ে থাকে। 
ইহা ছাড়া মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে কিংব স্বামী পুত্রের অম্ল করা হবে_ 
এইরূপ বলেও ঘি কেহ কোনও নারীকে তার সহিত যৌন সন্মিলনে 
সন্মত করায় তা হলেও তার এই অপকার্যকে বলা হবে “বলাঁৎকার 
কাৰ্য ।? 

এদেশে সামাজিক কারণে ধষিত| মেয়েদের ভীবন্মত অবস্থায় কাঁল- 
যাপন করতে হয়। এই কারণে বহু মেয়েই ধর্ষিত হওয়ার পর পারিধারিক 
মর্যাদাহানি প্রভৃতির আশঙ্কায় বিষয়টি বেঘানুম চেপে যায়। কোনও- 
ক্রমে তাঁর এই লঙ্জাকর কাহিনী সে কারুর কাছে আর স্বীকার করে 
না। এই কারণেই অনেক যৌনজ দুরুত্তের সাহসও বেড়ে গেছে। 
ৃ্ান্তন্বর্ূপ একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 

কোনও এক শিক্ষিত অবান্ধালী ভদ্রলোক কোনও এক বাদ্ধালী 
বধুকে এক! পেয়ে হঠাৎ তার উপর একটি নীতি-বিগহিত কার্য করে 
বসেন। কিন্তু এই বিষয়ে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত 
হন। এদিকে বৰুটি মানা =ত্বেও চেঁচিপ্নে উঠেন এবং আত্মীয়দের নিকট 


* ১৬ বৎসরের দিয় বঃস্কা কন্তাদের নাবালিক! কন্যা! বলা হয়। 
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নালিশ জানান। এ সম্বন্ধে আমি সেই অবা্ধালী ভদ্রলৌককে জিজ্ঞাস! 
করি,_“আচ্ছা, আপনি কি সাহসে এইরূপ কার্যে অগ্রসর হেন?” 
উত্তরে ভদ্রলোক আমাকে জানিয়েছিলেন_“দেখুন আমি আমার 
প্রদেশের বথা ছেলেদের কাছে ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছি যে 
বাঙ্গালী মেয়েদের উপর সুবিধামত অনৎ ব্যবহার করলে ভয়ে ও লজ্জায় 
সেই কথা ইচ্ছা সত্বেও তারা কারুকে বলে নাঁ। আজ আমি মর্মে মর্মে 
জেনেছি যে আমার এ ধারণ! একেবারে ভুল ।” 

সুখের বিষয় এই যে অধুনাঁকালে এইরূপ মনো বৃত্তিদম্পন্ন ব্যক্তিদের 
[স্ত্রী ও পুরুষ ] সংখ্যা আর বেশি দেখা যায় না। ফলে োষীর শাস্তির 
ব্যবস্থাও অধিকক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে। 

এই বলাৎকাঁর অপরাধ এদেশে স্বভাব এবং অভাব, এই উভয় প্রকার 
কারণেই সংঘটিত হয়ে থাকে । অতৃপ্ত বাদন! এবং প্রদমিত যৌন-বোধও 
এই সব অপকর্মের কারণ হয়েছে । এ সম্বন্ধে একটি বিশেষ ঘটনার 
কথা বলা যেতে পারে। 

“কলিকাতার বটতলা অঞ্চলে কোনও এক মন্দিরে ৬০ বৎসর বয়স্ক 
এক পুরোহিত বাদ করতেন। পাড়ার বহু বালক-বাঁলিকাও এই 
দেবালয়ে যাতায়াত করতো ; কারণ পুরোহিত মশাই তাদের বিশেষ 
প্রীতির চক্ষে দেখতেন । কিন্ত আজন্ম ব্রহ্মচারী সাধু-চরিত্র পুরোহিত 
মশায়-ই একদিন এক দশ বংসর বযস্ক। বালিকার প্রতি পাশবিক 
অত্যাচার করে বদলেন। বৃদ্ধকে থানায় ধরে এনে আমি জিজ্ঞাসা 
করি-_এ কেয়। কিয়া আপ.?, “কেয়া! বলে, বাবু সাঁবত, বৃদ্ধ উত্তরে 
বলে, “ঘব হোতা তব এইদেই হোত|’। বৃদ্ধ ঠক ঠক করে কীপতে 
থাকে, কাদ্রতেও। অনুশোচনায় তার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছিল। বৃদ্ধ এতদিন 
ব্রনচর্ধ পালন করে এলেও তা সে করে আসছিল তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। 
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বার্ধক্যের দুয়ারে এসে এজন্য তার অন্গতাঁপ আসে । কিন্ত বে বৌবন 
মনের দুয়ারে বাঁর বার মাথা খুঁড়ে ফিরে গেছে তাঁকে সে আর ফিরাতে 
পারে না। হঠাৎ এই সময় সে আবিষ্কার করে যে আর একদিনও তার 
সময় নেই। তার মনে হয় যে» ওই দিনটাই বুঝি তাঁর শক্তি-সামর্থ্যের 
শেষ দিন। অনান্বাদিত ফলটির আস্বাদনের জন্য তার মন আকুল হয়ে 
ওঠে। মৃত্যুর পূর্বে আর একবার, হী হা, মাত্র একবার । এর পর হঠাৎ 
সে ক্ষেপে উঠে ক্ষমার অযোগ্য এই অপরাধটি করে বসে। কিন্ত 
পরক্ষণেই তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। কিন্তু ভার সেই ক্ষণিকের ভুল 
শুধরোবার সে আর কোনও পথই পায় নি। এর ফলে তাকে জেলেই 
যেতে হয়।” 

এইরূপ যৌন রোগী কৃত বলাংকার এদেশে কমই হয়ে থাকে। 
সাধারণত দুর্বৃত্ত দ্বারাই এদেশে বলাৎকার অপরাধ সমাধিত হয়ে থাকে । 
'আত্মরক্ষার্থে এই সকল অপরাধী প্রায়ই এইরূপ বলে থাকে-_“আমার 
সঙ্গে এ মেয়েটির বহুদিন হ'তেই এই কার্য চলছিলো । সম্প্রতি পয়সা- 
কড়ি না দেওয়ার জন্যে ওর! এই মিথ্য| অভিযোগ এনেছে”, ইত্যাদি । 
কিন্তু ডাক্তারী পরীক্ষা দ্বারা ইহার সত্যতা সম্বন্ধে প্রায়ই নিঃসন্দেহ হওয়। 
ঝায়। ডাক্তারী শান্্রমতে এক ব্যক্তির পক্ষে অপর দু ত্তদের সাহায্য 
ব্যতিরেকে কোনও নারীকে একক বলাৎকার করা সম্ভব হয় না। 
এইরূপ ক্ষেত্রে তার যৌন দেশে এবং দেহের স্থানে স্থানে আঘাতের চিহ্ন 
থাকা স্বাভাবিক। তবে প্রাণভয়ের কারণে যদি ও নারী কোনরূপ 
বাঁধা দিতে অপারক হয় তা হলে সে কথা স্বতন্ত্র । 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমনও হয়ে থাকে যে অপরাধীর সহিত 
কথিত নারীটির যৌন-ফন্মিলন বহুদিন হতে হয়ে আসছে। কিন্তু পরে 
হয়তো সে তাকে আর দেহ দীন করতে কোনও কাঁরণে রাজি হয়নি। 
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তখনই কিন! সে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর উপর বলপূর্বক শ্রী অপরাধ করেছে। 
এইরূপ ক্ষেত্রেও এই অপরাধকে বলাৎকার অপরাধ বলা হবে। এ ছাড়া 
এমন অনেক ঘটনাও ঘটা অসম্ভব নয় যেরূপ ক্ষেত্রে যৌন সঙ্গমে রাজি 
ইয়ে এ নারী অর্থ নিয়েছে কিন্ত পরে সে তার দেহ দান করতে রাজি হয় 
নি। এইরূপ ক্ষেত্রেও যদি কেহ বলপূর্বক ও নারীকে ধর্ষণ করে, তা 
হলেও তার এই অপরাধকে বল! হবে বলাৎকার অপরাধ। এ ছাড়ি 
এমন কন্তাও আছে যারা প্রথমে যৌন-সন্মিসনে অসম্মতি জানালেও শেষের 
দিকে যৌন কারণে লোভের বশবর্তী হয়ে সম্মতি জানিয়ে থাকে। এই 
ভাবে কৃত্রিম উপায়ে যৌনবোধের উন্মেষ ঘটিয়ে যে সন্মতি আদায় কর! হয় 
সেইরূপ সম্মতিকে প্রচলিত আইন সন্মতি বলে স্বীকার করে নি। 

এই সকল অপরাধের প্রতিরোধ করতে হলে সাধ্বী নারী মাত্রেরই 
সাহসিনী ও প্রত্যুৎপন্নমতি-সম্পন্ন| হওয়া উচিত। অত্যধিক পর্দা প্রথা 
এদেশের মেয়েদের ভীরু ওছুর্বল করে তুলেছে । এমন অনেক মেয়ে আছেন 
বীর ছুম্‌ করে একটা শব্দ হলেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। কিংবা এই সময়ে 
ভয়ে তারা দেওয়ালের সহিত মিশিয়ে যেতে চান। মেয়েদের কাছে অনেক 
কিছুই অন্তর থাকে, যেমন ঘটি, বাটি, হামানদি্তা ইত্যাদি । এমনকি তাদের 
গাত্রেও কম অস্ত্র থাকে না» যথা আড়াই ভরি অনন্ত ইত্য।দি। এই সকল 
অন্তর সাহায্যে তার! দুরৃত্তকে সামান্য মাত্রও আহত করলে সনাক্ত 
হবার ভয়ে তারা পালিয়েই বায়। আমার মতে অন্ত অস্ত্রের অভাবে 
তাদের উচিত, দত এবং নখের সাহায্য নেওয়া। ঈশ্বরদত্ত এই দুইটি 
অস্ত্রের সাহায্য তে! তার! সহজেই নিতে পাঁরেন। অবশ্থা মনের সাহস 
বদি তীর বজায় রাখতে পারেন, তবেই । গৃহে থাকাকালীন “ও শ্বশুর 
বা এ ভাঙ্কর আসছে”, কিংবা “ও বা কে মুখটা দেখে ফেললো”__এই 
সবল ভাবনায় পল্লীবালাগণ চমকে চমকে উঠে তারের স্নায়ুর শক্তি 
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হারিয়ে ফেলেন! এই কারণে প্রায়ই তারা আত্মরক্ষার্থে অসমর্থ হয়ে 
থাকেন । এইজন্য আমাদের এই মত সামাজিক কুব্যবস্থারও আনু পরি- 
বতনের প্রয়োজন আছে। 
এমন অনেক পরিবার আছেন বারা অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি বা নূতন 
পরিচিত কোনও ব্যক্তির সহিত কন্যা ও বধূদিগকে স্থানান্তরে বেতে দিতে 
ভয় পান নাও কিন্তু আমার মতে এইরূণ আচরণ আদপেই বাঞ্চনীর নয়। 
এ সম্বন্ধে কোনও এক ছুবুত্তের একটি বিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত করলাম । 
“আমি কোনও এক সুবাদে এক ভদ্র পরিবারের সহিত আলাপ 
জমাই | বাড়ির মধ্যে মাতুলানীকেই আমার বেশি পছন্দ হয়। আমি তাকে 
বলি যে চলুন না আমাদের বাড়ি বেড়িয়ে আনি। অতঃপর তিনি রাজি 
হ’লে তাকে গাড়িতে করে নিজের বাড়িতে না এনে এক দুর্বৃত্ত বন্ধু 
বাড়ি নিয়ে আমি । তাকে একটা ঘরে বসিয়ে, ‘আনছি’ বলে বক্ষান্তরে 
যাই এবং অচিরেই ভিন্ন মুভিতে ফিরে আসি । মহিলাটি চীৎকার করতে 
চান, কিন্তু আমি তাকে বলি, “চীৎকার করে লাভ নেই । তাঁর এইরূপ 
চাৎকার এখানে কেউই শুনবে ন|।১ তাঁকে আমি বহু প্রকারেরই ভয় 
দেখাই । তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন বে, এ কথ! বাড়ি গিয়ে বলে দেবেন । 
উত্তরে আমি বলি যে এতে তারই ক্ষতি । হয়ত! এহন তাঁকে অতঃপর 
কেউ ঘরেই নেবেন না। ভর্রমহিলা আত্মরক্ষার জন্য বহু চেষ্টা করেন 
কিন্ত পারেন না। অতঃপর তাকে আমি পুনরায় গাড়িতে নিয়ে আদি । 
সারাক্ষণ ভিনি কীনতে থাকেন এবং আমার সঙ্গে একটি কথাও আর 
বলেন না। সারাক্ষণ গুন হয়েই তিনি বসে রইলেন। এরপর তাঁকে 
বাড়ি পৌছিয়ে দিয়েই আমি সরে পড়ি। আর কখনও শঁদের বাড়ি 


আমি যাই নি। বল! বাহুল্য, মহিলাটি কাউকেই বিবয়টি জানাতে 
পারেন মি।৮ 
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এই বিষয়ে অপর আর এক ছুবুত্ের একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম । 

“আমি প্রায়ই পুলিশ সেজে এক সাজানো জগাদারকে সঙ্গে করে 
লেকের ধারে রাত্রে হানা দিতীম। আমার পরনে থাকতো-_দারোগার 
সাজ। এই লেকে বহু গৃহস্থ কন্যাই এই সময় গোপনে প্রেমের কারণে 
মোটরে করে আসতেন। আমি তাদের প্রেমাস্পাকে ধরে ফেলে 
বলতাম, চলো থানায়” ৷ থানায় গেলে বিষয়টি জানাজানি হবে জেনে 
তারা ভয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন। মাদার তখন মহিলার প্রেমাম্পনকে 
টেনে নিয়ে দুরে চলে যেতো। এদিকে ভয় দেখিয়ে আমি মহিলাটির 
গহন! অপহরণ তো করতীমই, এ ছাড়া জোর করে তার উপর অত্যাচারও 
করেছি । মাঁন-ইজ্জতের ভয়ে বিষয়টি গোপন রাখতে উভয়েই বাধ্য 
হতেন |” 

ব্যক্তিগত ভাবে ভালবাঁসবার অধিকার সবারই আঁছে__তবে এজন্য 
দিশেহারা হয়ে কোনও ভদ্র কন্যাকে বিপদসন্ুল স্থানে আনা অত্যন্তরূপ 
অন্তায়। এই ভাবে দুইটি অন্যায় একত্রে করে বসলে তারা ক্ষমারও 
অযোগ্য । 

বলাৎকার শোণিতাত্মক অপকর্মের অন্তর্গত একটি নিকৃষ্টতম অপরাধ । 
বলাৎকারের সময় মান্য শোণিত-পিপাস্থ পশু হয়ে উঠে। কিংবা 
শোণিত-পিপান্থ নরপণ্ড বা পিশাচরাই বলাৎকার করে থাকে । বলাৎ- 
কার করা কতদুর নিষ্টুর হ'তে পারে তা নিয়ের বিবৃতিটি হ'তে বুঝা 
যাবে। 

“আমি একজন আঁংলো-ইত্ডিয়ান সমাজের কুলাদাঁর । আমরা পাঁচ- 
জনে এই দিন গ্রথমে একটি গাড়ি চুরি করে পরে একটি পেট্রোল পাম্প 
ভেঙে পেট্রোল নিই। ভোরের দিকে রাস্তায় আমরা এক বাঙালী 
দম্পতির দেখা পাই। আমাদের মধ্যে এক্জন ভদ্রলোকের মাথায় বাড়ি 
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দিয়ে তাকে ভূপাহিত করে দেয়। আমাদের অপর কয়জন মহিলাটির 
মুখটা, তোয়ালে দিয়ে বেঁধে তাঁকে গাড়ির মধ্যে ছাড়ে ফেলে দিই 
এবং তারপর গাড়িতে উঠে সকগে মিলে তাঁকে ছিড়ে ছি'ড়ে খেতে 
থাকি । গাড়িটা! আমর জোরে চালিয়ে প্রায় ৩০ মাইল দূরে এক 
নির্জন স্থানে নিয়ে বাই । মহিলাটি তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠলে আমর! জোর 
করে তার মুখে মদের বোতল গুঁজে দিই ॥ এই সময় ভদ্রমহিলা কাদতে 
কঁ'দতে জানান যে তিনি অন্তঃসত্ব।। কিন্তু তার এই কথ! না গুনে 
আঁনঃ। পর পর সকলেই তার উপর বলাৎকার করি--এই সময় আমাদের 
একজন তার নাকের উপর ছুরি ধরে তাকে চুপ করিয়ে রাখে । এর 
পর আমর! গাড়িউ। জোরে চালিয়ে দিয়ে মহিলাটিকে চলন্ত গাড়ি থেকে 


ছুড়ে ফেলে দিই । আমাদের এই পাপের ভন্ত কোনওরপ প্রায়শ্চিত্ত 
'আছে কিনা তা জানি না” 


অপরাধ- নারী-হরণ 


একমাত্র বংশের ধারার মধ্য দিয়েই মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। 
শত শত টন ওছনের বিশ্'পক।য় রণতরী একদিন মাত্র জৌহন্তুপে পরিণত 
হবে, কিন্তু ক্ষুদ্র এক পিপীলিকা তার বংশের ধারার মধ্য দিয়ে অনন্তকাল 
ধরে বেচে থাকবে। বস্তুত বারা বংশ রেখে মরে তারা মরে না। এই 
ভন্য পুক্রুয মাত্রেরই নারীর প্রয়োজন আছে। সভ্য মানুষ একমাত্র বিবাহ 
দ্বারাই তাদের এই প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে ৷ এই জৈব প্রয়োজন অপহরণ 
দ্বার তার! মিটায় না। অপহরণ বা ধর্ষণ দ্বারা কখনও সদ্বংশের সমষ্টি 
হয়নি কারণ ইহ প্রকৃতির নিয়মের বিরোধী । বিবর্তনবাদ-বিদ্‌ 
পণ্ডিত মাত্রই অবগত আছেন যে, হরিণের সুন্দর সিং, পুং পতনের 
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রূপচ্ছটা, সিংহের কেশর, হস্তীর দত্ত, ময়ূরের পেখম, পুং কোকিলের 
মধুর কণ্ঠ প্রভৃতির স্থষ্টি হয়েছে মাত্র হরিণী, স্বা-পতদ, পিংহী, 
হস্তিনী, ময়ূরী এবং স্ত্রী-কোকিলের মনোরঞ্জন করবার জন্তে। বে 
ময়ুরটি বেশি সুন্দর হয়, বা যে কোকিলটির ক অধিক মিষ্ট হয়, 
তাকেই তার বাঞ্ছিত ময়ূরী বা স্ত্রী-কোকিলটি বরমাল্য দিয়ে থাকে । 
অর্থাৎ পুরুষের রূপ বা বীরত্ব দ্বারা মুগ্ধ হয়েই একজন স্ত্রী-পশু তার পুং- 
পশুকে বরণ করে থাকে । নাঁরা পণুলগতে এমন দৃষ্টান্ত একটিও দেখ! 
যায় না, যেখানে বলপূর্বক নারী সংগ্রহ করা হয়েছে। একুতিরাণীর 
ইহাই হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়ম। যারা জোর করে নারী সংগ্রহ করতে 
চায় তাঁর! পশুরও অধম। এই কারণে নারী হরণ সর্ব বুগেরই নিকৃষ্টতম 
অপরাধ ৷ এইরূপে জাত সন্তানরা সাধারণত অপরাধী-সমাজের সৃষ্টি 
করে থাকে। এই জন্য জগতের কল্যাণের কারণে ইহা নিষিদ্ধ 
হয়েছে। 

ধরে বেঁধে অন্তত প্রেম হয় না। এদেশের মেয়ের! বলে থাঁকেন যে, 
“হাতি বাধধে পা বাঁধবে মন বাঁধবে কে?” এই কথাটি হচ্ছে অতীব সত্য 
কথ|। সিন্ধুর কোনও এক জমিদার প্রায় বিশ বখ্দর পূর্বে দুইটি বালিকাকে 
হরণ করে নিয়ে প্রাসাদে আবদ্ধ করে রাখে। প্রায় বিশ বৎমূর পরে 
পুলিশ খানাতল্লানী করে এক বাক্সের মধ্য হ'তে এ বালিক! [ তখন 
ভ্রীলোক ] দুইটিকে উদ্ধার করে; কিন্তু বিশ বৎসর পর মুক্তি পেয়েও 
এই স্ত্রীলোক দুইটি তাঁর অপহারকের বিরুদ্ধে নালিশ ভানিয়েছিলো। 
মেয়েদের মধ্যে আত্মনন্মান বোধ একবার জাগলে স্থঘোগ পেলে একদিন 
ন1 একদিন তারা এর ভন্ত প্রতিশোধ নেবেই । তবে নির্বোধ বা লোভী 
মেয়েদের পক্ষে এই সত্য নব সময় প্রযোজ্য না হলেও হ'তে পারে। এ 
সম্বন্ধে একটি বিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত করলাম । 
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“বনের দিকে শৌচকার্য করবার সময় অপস্ধত হয়ে আমি দূর দেশে 
নাত হই। প্রথম প্রথম এজন্যে আমি মৃত্যু যন্ত্রণাই ভোগ করেছি) কিন্ত 
(তা সত্বেও ক্ষিদে পেলে থেতে হয়েছে । এরপর আমি সন্তান-সম্ভবা 
হলে আমার মুক্তির শেষ আশাও বিদূরিত হয়। পুত্রটি জাঁত-হওয়ার 
পর তাকে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করেছে__কিন্ত স্নেহের জন্য আমি তাও 
পারিনি । এরপর একটু একটু করে সকলের সঙ্গে হেসেওছি ও 
কথাও কয়েছি, কিন্ত মাঝে মাঝে যখন বাপ-মা, ভাই-ভগ্বী ও পাড়া- 
প্রতিবেশীর কথা ভেবেছি তখন মৃত্যুন্তরণাই অন্থভব করেছি। আপন 
পু্কেও দেখে আমার মনে ছোতে। যে এটি আমার নারীত্বের অবমান- 
নার একটি প্রতীক মাত্র। এই সময় পুত্রটিকে ছু'তে পর্যন্ত আমার 
ইচ্ছে করতে না» 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে অপহারকরা অনুতাপ দেখিয়ে বা আদর- 
যত্ন করে অপহৃত! নারীর মনোরঞ্নে কথঞ্চিৎ সফলকাম যে হয় নি তাও 
নয়; কিন্তু এইরপ ভাবে পোষ মানানো অতীব কঠিন-_অবচেতন মনের 
গ্রানি প্রায়ই এর দ্বারা বিদূরিত হয় না। 
নারী-হরণ ছুই প্রকারে সংঘটিত হয়ে থ!কে। ইহা নারীর ইচ্ছানু- 
সারে বা সহযোগিতায় এবং অনিচ্ছান্ছসারে__-এই উভয় প্রকারেই হতে 
গারে। বস্তুত স্থভদ্র-হরণ এবং সীতা-হরণের মধ্যে পার্থক্য অনেক । 
বলপূৰ্বক নারী-হরণ সভ্য দেশমমূহে বিরল হয়ে এসেছে। এক্ষণে নারীকে 
আহরণ করা হয় সাধারণত তার সহযোগিতাতেই। বলপূৰ্বক নারী- 
হরণকে ইংরাজিতে বল৷ হয় Abduction | । 
পূর্বকালে কোনও কোনও মঙ্স্ত মাজে [ সাময়িকভাবে ] অপহরণ 
দ্বার! বিবাহ করার প্রথা প্রচলিত ছিল। বাংলা দেশের মেয়েদের মাথার 
মিতুর এবং হাতের নোয়! নাকি এই প্রথারই এক একটি প্রতীক । 


] 
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কারুর কারুর ধারণা যে অপহরণের সময় নারীর মাথায় আঘাত লেগে 
রক্তপাত হতো। এ ছাড়া লৌহ দ্বারা নাকি তাদের হাতও আবদ্ধ করা 
হতে|। পূর্বেকার এই স্থৃতি না’কি মেয়ের! সিঁদুর ও নোয়া পরে আজও 
পর্যন্ত ধরে রেখেছে । অনেকে আবার বলেন যে, ইহা একেবারেই সত্য 
নয়। এঁদের মতে মেয়েরা একটি বিশেষ প্রতিজ্ঞ গ্রহণের অর্থে এই 
সি'দুর পরে থাকে। প্রতিজ্ঞাটি হচ্ছে এই “স্বামী যদি মাথায় বাড়ি 
সেরে রক্তপাতও করে তাহলেও আমি স্বামীর প্রতি অন্ত হব” 
শোয়া পরার অর্থ হচ্ছে “স্বেচ্ছায় বন্ধন গ্রহণ।” অনেকে আবার বলেন 
যে সাবিত্রী উপাখ্যানের মর্ম অনুধাবন করে এই সব প্রথা পূর্ব ভারতে 
প্রচলিত হয়েছে । এই সি'ছুর ও নোয়া পরার জন্তে.বনরাজ নাকি 
সত্যবানের জীবন নিতে পারে নি) কিন্তু বিবাহের সময়ই ব! লোকে 
এদেশে জীতিন্ূপ অস্ত্র সঙ্গে রাখে কেন? পশ্চিম ভারতের লোকের! 
তরোয়াল দিয়ে একটা পাখি বধ করে তবে বিবাহ প্রাঙ্গণে ঢুকে। ইহারই 
বা অর্থ কি? এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। তবে 
এই অপহরণ প্রথার কুফল বুঝতে পেরে সভ্যএমাজ উহা বহুকাল পূবেই 
পরিত্যাগ করেছে। 

সাবালিক! কোনও নারীকে নিয়ে যদি কেহ পলায়ন করে তা’হলে 
ওঁ নারীর সহযোগিতায় সংঘটিত এই অপরাঁধকে বলা হয় বহিষ্করণ 
[ Elopement ]| অনেকে বলবেন যে নারীট সাবালিক। বিধায় 
ইহাকে অপরাধ বলা উচিত নয়; বিশেষ করে তাঁরা যখন পরস্পর 
পরস্পরকে ভালবেসে এইরূপ অপকার্ধ করেছে। কিন্তু এইরূন কার্ধে 
প্রশ্রয় দিলে সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাবে এবং প্রতিটি সংসার বিষময় হয়ে 
উঠবে। , এ ছাড়া আপন কন্তাকে কোনও অবাঞ্ছিত ব্যক্তির সহিত 
স্থান করতে দিতে কোনও অভিভাবকেরই মন বায় দেবে না। থে 
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কোনও একটি মেয়েকে প্রচেষ্টা দ্বারা বিপথে নিয়ে যাওয়া কত সহজ তা 
পূর্ব পরিচ্ছেদগুলিতে বিশদরূপে আলোচিত হয়েছে। এইরূপ অবস্থায় 
বিপথগামী বন্তাগণকে সমাজের কল্যাণের জন্ত স্বগৃহে পুনঃ প্রতিটিত 
করতে সকলেরই সাহায্য করা উচিত। ১৬ বৎসরের উধ্ব'তন বয়সের 
কোনও নারী স্ব-ইচ্ছায় গৃহত্যাগ করলে তাকে রক্ষ। করতে দেশের 
বর্তমান আইন অপারক । ইহার কারণ আইন প্রণেতাদের ধারণা ছিল 
প্রাপ্তবয়স্ক! নারীরা ভালো-মন্দ বিচার করে কার্য করতে সক্ষম। কিন্ত 
আমার মতে এই মতবাদ সর্বদেশেই সমানভাবে প্রযোজ্য হ'তে পারে 
না! পর্দ। বহুল ভারতবর্ষে নারীদের ভালো-মন্দ বুঝবার ক্ষণত! ৩০ বত্দর 
বয়সেও হয় কি না সন্দেহ আছে । আমার মতে নির্ধারিত বয়সটি ১৬ 
ভতে ২০তে উঠিয়ে দেওয়| উচিত। এদেশে ১৬ ও তন্ন বয়স্ক বয়সের 
মেয়েদ্রেরই মাত্র বল! হয় নাবালিক।। নাবালিকা কোনও নারীকে 
অপহরণ করলেও উহাকে বল! হয় অপহরণ [ Kidnap ] অপরাধ । 
নাবালিকা কোনও বালিকাকে তার সহযোৌগিতাতেও কেহ তার আইন- 
সঙ্গত অভিভাবকের রক্ষণাধীন বা ছেপাজত হ'তে এ অভিভাবকের 
বিনান্গনতিতে হরণ করে কুত্রাপি নিয়ে গেলে দে এ অপরাধ যে উদ্দেশ্টেই 
করুক ন! কেন এজন্য জাইনান্ুসারে তার কঠোর সাজ! হবে। 

নারী-হরণ এবং নারী-বহিষ্করণ_-এই অপরাধ দুইটি বহুবিধ উপায়ে 
সংঘটিত হয়ে থাকে । নারী-হরণের বিভিন্নরূপ কার্ধ-পদ্ধতি সন্ধে 
এইবার আলোচনা করা যাক। নিন্নে নারী-হরণের একটি অপপন্ধতি 
উদ্ধত কর! হলো কাহিনীটি অবশ্য আমার শোন! গল্প। ইহার মধ্যে 
কতটা সত্য আছে তাও জানি না। তবে ইহার বৈজ্ঞানিক দিকটা আমি 
বিশ্বাস করি। কাহিনীটি হ'তে বুঝ! বার বে কন্ঠাটি গুণগত প্রেম দ্বার! 
বিভ্রান্ত হয়ে গৃহ ত্যাগ করেছিল। ঘটনাটিকে প্রকৃতপক্ষে নারী-হরণ 
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বলা চলে না। ইহাকে নারী-বহিফঃণরূপে অভিহিত করা উচিত। এই 
সম্পর্কে নিয়ের বিরৃতিটি পড়ে দেখুন। 

“দেধুন আমার বন্ধু নীরেনের সঙ্গে এ মেয়েটির ভালবাসা ছিল। 
এদের ছুজনেরই মাতুলালয় ছিল একই গ্রামে। সেইখানেই ওদের 
আলাপ হয়, এবং দুজনেরই মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসা গড়ে উঠে। কন্তাটির 
পিতা কিন্তু এদের বিবাহে কিছুতেই মত করেন নি। কন্তাটির পিতা 
ছিলেন একজন বনেদী ধনী ব্যক্তি। এরপর হতে মেয়েটির প্রতি তিনি 
কড়া নজর রাখেন। মেয়েটি পর্দার অন্তরালে অন্তহিত হয়ে যায়। 
একদিন বন্ধু নীরেন হঠাৎ আমাদের বাড়ি এসে উপস্থিত। উদ্ব-খুস্ক তার 
ইল, চোখ মুখ বসে গেছে। অদ্ভুত তাঁর মুতি। হঠাৎ দেখলে তাকে 
চেনা যায় না | করমর্দন করে সে আমাকে জানালো, “বন্ধু, বিদায় [) 
সভয়ে দেখলাম যে বন্ধুর হাতে সাইনাইডের শিশি। বন্ধু কি তাহলে 
আত্মহত্যা করবেন না কি?-_ইা, বলি শুন্ুন। কন্াটির অন্তত্র বিবাহের 
চেষ্টা চলছিল এবং আমরাও ভাঙচি দিয়ে বিয়ে ভাঙাচ্ছিলাম। কিন্তু, 
একজন বৈবাহিক আর এততেও সরতে চাইলেন না, কথাবার্তা তাদের, 
“দে পাকাপাকি হয়ে এসেছে। আমি বুঝলাম যে বন্ধুর ও দিন হদধ- 
পরিকর হয়ে এসেছেন। অনেক সলা-পরামর্শর পর আমি বন্ধুকে 
বললাম-__“আচ্ছা ভাই! ঘটক মারফৎ একটা কাজ করলে হয় না? 
এই আমাকে তো ওযা চেনে না। ধর, আমি যদি ওকে বিয়ে করতে 
রাজি হয়ে যাই। তারপর বিয়ে করে বাইরে এনে তাকে যদি তোকে 
আমি দিয়ে দিই। আমি একজন ধনী লোকের পুত্র হওয়ায় খুকীর 
পিতা নিশ্চয় এতে অমত করবেন না? এইরূপ একটি সুন্দর উপায়ের 
শন্ধান পেয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হই। বন্ধুর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আমাকে 
জড়িয়ে ধরে হেঁকে উঠেন, ‘সাবান ভাই, এই না হলে বন্ধু; কিন্তু ভাই 
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একটা কথা। কুলশধ্যার আগেই কিন্ত তাঁকে আমাকে দিয়ে দিতে 
হবে}? এর পর একজন ঘটক পাঠিয়ে সব কিছু ঠিক করে ফেলা! হয়। 
মেয়ের পিত। সহজেই আমার মত একজন পাত্রকে পছন্দ করে 
গেলেন। এই বড়বন্ত্রের বিষয়বন্তটুকু মেয়েকে গোঁপনে জানিয়ে 
দেওয়। হলো| ৷ মেয়ে খুশি হয়েই এতে রাজি হয়েছিল । কিন্ধ গরে_ হাঁ, 
বলি গুলগন, এর পরের কথা । বিয়ের আগে বাঁর ছুই মেয়েটির দলে 
দেখা করেছিল।ম। এদিকে সত্য কথ| বলতে কি, আমিও তাকে ভাল- 
বেসেছি। গাড়িতে আঁদতে আসতে আমার লোভ হলো। হঠাৎ 
মেয়েটির হাত দুটা! চেপে ধরে আমি ড,কলাম, ‘অনু ?? উত্তর এলো, 
“ক?” জিজ্ঞাস! করলাম, “একটা কথা বলবো? উত্তরে অনু বললো, 
‘বলুন।? একি'ই আর হবে, থেকে যাও তুমি, আমার কাছে 5 
মাথ৷ নীচু করে অন্ত আমাকে জানালো, ‘আপনার ইচ্ছে” ঠিক এই 
সময় বন্ধুর গাঁড়ি এসে আমাদের গাড়ির পাশে দাড়ালে।। বল! বাহুলা, 
ড্রাইভারদের সন্দে আঁগে থেকেই আমাদের সড় ছিল। আন্থুর এই 
মৃত পরিবর্তন বন্ধুবরের কল্পনীরও অতীত ছিল। বন্ধুর ছুটে 
এসে অঙ্কে হাত ধরে নামিয়ে নিতে চাইলে।। আড় চোখে 
ঢেয়ে দেখলাম বে মেয়েটির “কিন্ত কিন্ত ভাব । অন এগিয়ে ন! গিয়ে 
সরে এসে আমার গ! ঘেষে বনলো এবং তারপর অসহায় ভাবে দে 
আমার মুখের দিকে তাকাতে থাকে--ভাঁবট! আনি বেন তাকে রক্ষা 
করি। এদিকে মুখে কিন্ত সে কিছু বলে না! বন্ধুবর এক রকম জোর 
করেই তাকে নামিয়ে নেয়। ইচ্ছ| সত্বেও উভয়ের কেউ-ই এই দিন 
বন্ধুকে বাঁধ! দিতে পারি নি। আজ শুধু মনে পড়ে আমার বাদর ঘরের 

থা) বিশেষ করে আনার মনে পড়ে প্রিয় শ্যালিকাটিকে। আদবার 
সময় হাতে ধরে সে আমায় বলেছিল, ‘জামাইবাবু, সন্ধ্যার দিকে একবার 
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আসবেন তো?” শুনেছি বন্ধু মেয়েটিকে লক্ষৌতে নিয়ে গিয়ে বিবাহ * 
করেছে! আচ্ছা আপনারা কি বলতে পারেন? মেয়েটির ওটা হিলি 
কি একটা ক্ষণিকের ছুর্বলত| ? তার এটা ক্ষণিকেরই দুর্বলতা হ’লে তার 
সেই ক্ষণিকের দুর্বলতা কি তার মধ্যে দানা বাধ্বার সময় পেয়েছিল? 
তারা কি পুরাপুরি রূপসাগরের বঙ্গায় নিজেদের ভাদিয়ে দিতে পারা 
না এখনে| একটা! বিশেষ ক্ষণ থেকে থেকে তাদের চলার পথে কাঁটার 
নত থচ, থচ, করে উঠে তাঁদের চলনের গতি মাঝে মাঝে থামিয়ে দেয় A 

অপত্বত্ত বা বহি্বত মেয়েদের উদ্ধার করার পর তাকে নিরাময় করার 
বিশেষ প্রয়োজন আছে; তা না হলে এদের উদ্ধার কর! বা না করা 
গান হয়ে পড়ে । এইজন্য ইহার মূল কারণ ও তাহার চিকিৎন। সম্বন্ধেও 
কিছু আলোচনা করবো। 

উপরের এই গল্পটির মধ্যে আমরা দেখতে পাই ঘে মেয়েটি নিজেই 
সানত না যে সে ঠিক কি এবং কাকে চায়। আদলে সে কোনও ব্যক্তি- 
বিশেষকে ভালাবসে নি, সে ভালাবসেছিল কতকগুলি গুণকে। তার 
আকাজ্ফিত গুণাগুণ বা 08510০5গুলি শেষোক্ত বুবকটির মধ্যে সে 
অধিক সংখ্যায় দেখে । এ ছাড়া বিবাহের অচঠান এবং রূপসজ্জা তার 
মনে সজেস্শন্‌ বা বাক্‌-প্রম়োগেরও কাজ করেছে । এই উভয়বিধ শক্তি 
সহজেই তাকে পূর্ব প্রেনাস্পদকে ত্যাগ করতে প্ররোচিত করে। আমর! 


al 


* কুশণ্ডিকাই হচ্ছে আসল বিয়ে । এই কুশণ্ডিক| হয় ছেলের বাড়িতে । এই 
সময ছেলে মন্ত্রপাঠ সহকারে মেয়ের মাথায় সি”দুর পরিয়ে তাকে যৌ করে নেয়। মেয়ের 
বাড়িতে যা হয়ে থাকে ত! বিবাহ নয়__সপ্প্রদান মাত্র। অর্থাৎ বিবাহের জন্তে 
ছেলেটিকে মেয়েটির পিতা মেয়েটিকে দান করছে। একবার দান করলে সেই দানের 
অব্যের উপর কাহারও অধিকার থাকে ন|। অন্তত এই দাবী কারুর থাকা উচিত নয়। 
এই স্থলে দানে প্রাপ্ত কন্ঠাটিকে ছেলেটি যদি বিবাহের জন্য অপর কাউকে দান করে 
দেয়--তাহলে দেই বিবাহ আইনানুঘায়ী বিন্ধ হয় কি’ন| তা বিবেচয। 
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যদি সঠিক ভাবে জানতে পারি বে কন্যা বিশেষ মানুষকে না ভালবেসে 
সে মানবের গুণাগুণকে ভ!লবেসেছে, তাহলে অনুরূপ বা ততোধিক 
গুণাগুণ সম্পন্ন কোনও যুবকের সঙ্দে তাকে ভিডিয়ে দিলেই সে 
সেরে উঠে। এইরূপ ক্ষেত্রে কন্তা বিশেষের অবাঞ্ছিত যুবকের উপর 
ন্স্ত ফ্যাসিদেশন্‌ বা অন্যায় ঝৌক সাময়িকভাবে নিজের উপর আনার 
পর ধারে ধীরে সাবধানে তাকে নিরাময় করা যায়। একমাত্র বাক্‌- 
প্রয়োগ বা সাজেদ্শন্‌ দ্বারাই মেয়েদের উক্তরূপ ফ্যাসিনেশনের মোড় 
ঘুরান যায়। বাঁক্-প্রয়োগ বা বাজেস্ধন্এর ক্ষমতা যে কত অধিক» 
তা মনন্তত্ববিদ্‌ পণ্ডিত মাত্রেরই জানা আছে। সুবিধামত চোখা চোখা 
ভাবে এবং দুর্বল মুহূর্তে উহ! প্রয়োগ করা উচিত। বাক্‌-প্রয়োগের 
বাক্যগুলি প্রয়োজনমত পরিকল্পিত হওয়া দরকার । দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিনে 
বাক্‌-প্রয়োগের কারণে প্রযোজ্য কদেকটি বাহ বাছ। বাক্যবাণ উদ্ধৃত 
করলাম। 

“তোমার বাপ মা ওকে পছন্দ করছে না। এখন তুমি না হর 
ওকে ভুলেই গেলে। তোমার মত মেয়ে পেলে যে কোনও. ছেলে 
নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতে পারে। এই আমি তে! কতো খু'ঁজেও 
তোমার মতো একটা মেয়েরও তো কোথাও সন্ধান পেলাম না। এমন 
অনেক ছেলে আছে, যারা সব জেনে শুনেও তোমাকেই বিয়ে করতে 
চাইবে | ওর এমন কি ক্ষমতা আছে যে তোমার মত এতো ভাল একটা! 
মেয়েকে সুখা করবে । না, তোমার মত সবদিক দিয়ে এতে! ভাল একটা 
মেয়েকে কিছুতেই আমি নষ্ট হতে দেব না। তোমাকে আমি রক্ষা বে 
করেই হোক করবই। তোমাকে জানি না কেন আমার 
ইত্যাদি ।» 

উত্তরূপ বাক্‌-প্রয়োগ দ্বার! দৃঢ় চরিত্র যুবক চিকিৎসকরা কন্তা 
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বিশেষের ফ্যাসিনেশন-এর মোড় ঘুরিয়ে নিজের উপর আনার পর নিজেও 
সরে দাড়িয়ে অবুঝ মেয়েদের রক্ষা করতে পারেন। প্রোট চিকিৎসকরা 
এইরূপ ক্ষেত্রে অধিক রূপ-গুণসম্পন্ন কোনও এক যুবকের কথা উত্থাপন 
করে এই সব রোগী মেয়েদের চিকিৎসা করে থাকেন । আইনত সাবালিকা 
অথচ অবুঝ ও রোগগ্রস্ত মেয়েদের এইরূপে নিরাময় না করলে দুরুরদের 
হাত হতে তাদের রক্ষা করা অনেক সময় অসম্ভব হয়ে উঠে । কারণ মেয়ে- 
দের এই সব সাময়িক দুর্বলতার স্থযোগে তারা আইনের সাহায্যে তাঁদের 
করায়ত্ত করতে সক্ষম । অনেক সময় দুবৃত্তিরা কোনও উল্লেখযোগ্য 
গুণের অধিকারী না হয়েও কন্যা বিশেষকে বুঝায় বে সে এ সব গুণের 
অধিকারী । দুর্বল চিত্ত মেয়ের! এই সব ধাপ্নায় ভুলেও যায় সহজে এবং 
তাদের প্ররেচিণায় গৃহ ত্যাগ করে নিজেরাই নিজেদের সৰ্বনাশ সাধন 
করে থাকে। মেয়ের! বদি এইরূপ ক্ষেত্রে একটু আত্ম-বিশ্লেবণ করে 
দেখেন যে আসলে তীর! কি এবং কাকে চান এবং সেই সঙ্গে কিছুদিন 
অপেক্ষা করে তাঁরা যদি একটু খোঁজখবর করেন, তাহলেও মন্দের ভাল৷ 
কারণ দুবৃত্তরা সাধারণত বেশিদিন যাবৎ অভিনয় করতে অপারগ থাকে। 
বেশিদিন অপেক্ষা করে তারা সময় নষ্ট করতেও চায় না। আমি আমার 
বিপথগামী ভগ্নীদের এ বিষয়ে একটু অবহিত হতে অনুরোধ কার। 
মেয়েদের ন্যায় ছেলেদের মধ্যেও এই ধরনের দুর্বলতা দেখা যায়। ছেলেরা 
সব সময় বুঝে উঠে না যে তাঁরা সত্য সত্যই কন্তা বিশেষকে ভাঁলবাসছে, 
না তার মধ্যে দৃষ্ট কতকগুলি গুণাবলীকে সে পছন্দ করছে। প্রমাণ স্বরূপ 
“শ্যালী কমপ্রেক্স”-এর কথা৷ বলা! যেতে পারে । এই শ্ঠালী কমপ্লেক্স সকলের - 
মধ্যেই অল্লাধিক দেখ! যাঁয়। বিশেষ করে কোনও প্রিয় শ্তাপিকা থাকলে 
একথা অতীব সত্য । বিয়ের পরে অনেকেই সমগুণ-সম্পন্ন! শ্টালীকে দেখে, 
একবার স্টালীর দিকে এবং একবার স্ত্রীর দিকে চেয়ে ভাবে যে কোনটি 
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ভাল । শেষে সে ভেবে দেখে ঠিক করে নেয় যে “নাঃ, আমারটাই 
ভাল৷” বিবাহিত ব্যক্তি মাত্রেরই এই অভিজ্ঞতার বিষয় জানা আছে। 

কন্যা বিশ্ষে অপহারকের গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়ে গৃহ ত্যাগ করলে 
উদ্ধার করার পর তাকে উপরিউক্ত রূপে নিরাময় করা সম্ভব; কিন্ত 
কন্ত! বিশেষ যদি গুণগুলিকে না৷ ভালবেনে অপহারককেই ভালবেসে 
ফেলে তাঁহলে ভিন্ন প্রণালীতে তার চিকিৎস। করার প্রয়োজন হয় | 

বহু মেয়েই মানবের গুণের বদলে আসল মানুষটাকেই ভালবেসে 
ফেলে। এই ধরনের ভালবাস! কন্যা বিশেষকে তীব্রভাবে পেয়ে বসলে 
উহাকে রোগ বলা হয়। এই সময় মেয়েরা নিতান্ত নিগুণ বুবককেও 
পতিরূপে কামনা করে থাকে । এই ভালবাস! হঠাৎ বা মাত্র একদিনের 
দর্শনে বা মিলনে আসে নাঁ। ইহ! ধীরে ধীরে এবং বহুদিনের চেষ্টায় 
উহ! জন্মায়, কখনও বা উহা অতি ঘনি্তাঁর কাঁরণে গড়ে উঠে । এইরূপ 
ক্ষেত্রে কন্তা বিশেষকে নিরাময় করতে হলে নানা উপায়ে অবাঞ্ছিত 
প্রেমাম্পদের উপর রোগিণার স্বণ| এবং অবিশ্বীন আনয়নের প্রয়োজন ৷ 
এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত ্বরূপ নিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার কথা বলা 
বাকৃ। 

কোনও একটি বালক এবং একটি বালিকা শৈশব অবস্থা হতে এক- 
সদেই মানুৰ হয়। খেলাধুলা ও পড়াগুনাও তারা. একসর্দে করেছিল । 
কালক্রমে ছেলেটি পড়াশুনা ত্যাগ করে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিতে পরিণত হয় ॥ 
মেয়েটি কিন্ত বিদূষী ও বহুগুণদল্পন্না হয়ে উঠলেও তাঁদের পরস্পরের 
প্রতি পরস্পরের পূর্বান্থরাগ কিছুমাত্র কমে না॥ তারা এমনিই বাড়াবাড়ি 
শুরু করে থে অভিভাবকেরা! ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য হন। এরপর উভয়ে 
একত্রে গৃহত্যাগ করলেও পরে তারা ধর! পড়ে । ছেলেটিকে এবং 
মেয়েটিকে আমার কাছে নিয়ে এলে আমি মেয়েটির আত্মীয়বর্গকে কিছু 
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ক্ষণের জন্য পাশের ঘরে যেতে বলে মাত্র মেয়েটিকে আমার কাছে 
ডাকি এবং তারপর নিন্নোক্তরূপভাবে চিকিৎস! করে তাকে নিরাময় 
করি। নির্নের বাক্যবিস্তাদগুলি বিশেষরূপে প্রণিবানবোগ্য । 

মেয়েটিকে এইসময় আমি বিজ্ঞান-সন্মতভাঁবে বুঝাতে গুরু করি। 
জোর করে মুখে একটা বাঁৎসল্যভাৰ এনে সন্গেহে খুকীটিকে কাছে 
ডেকে বলি, “বেশ করেছ খুকী, এই তো আমি চাই । আমি নিজে 
তোমাদের সাহায্য করব। তোমার মত তেগী মেয়েদের সত্য সত্যই 
আমি পছন্দ করি) কিন্তু তুমি যেন বাবাকে বলে দিও না” মেয়েটি 
এতক্ষণ অকুল গাথাঁরে ভানছিল। আমার কথায় যেন সে কুল পেল। 
এই রকম একটা কথাই তাঁর মন গুনতে চাইছে । ফলে ক্ষণিকেই আমি 
হয়ে উঠলাম তাঁর অতি বড় আপনার লোক। ধীরে ধীরে মেয়েটি আমার 
কাছে সরে এসে বলল, ‘না ন, বলব না; কিন্ত আমাদের.আপনি 
সাহায্য করবেন তো?” আমি বুঝলাম বে আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, 
অর্থাৎ মেয়েটি আমায় বিশ্বান করতে শুরু করেছে। এইবার ধীরে ধীরে 
ওষধ ধরাতে হবে। নানা ‘কেইসের’ ব্যাপারে প্রায় দুইশত প্রেমপত্র 
উয়ারে রাখা ছিল। তা থেকে বেছে খানকতক বার করে উণ্টে-পাণ্টে 
দেখে নিলাম । এর পর হঠাৎ আমি বলে উঠলাম, ‘আরে, এ তো সেই ' 
ছেলেটা ।» তারপর অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞেন করলাম, “রমাদের ওখানে 
ছেলেটি আর যায় না, না? বলা বাহুল্য বে রমা ছিল একজন কল্পিত 
মেয়ে। রমার কোনও অস্তিত্বই মেয়েটির জানা ছিল না। দূর থেকে 
যতদুর সম্ভব চিঠিগুলির দিকে সে দৃষ্টি প্রসারিত ক’রল। স্বাক্ষরকারিণী 
রমার নামটা আমার ইচ্ছাকৃত অসাবধঃনতীয় মেয়েটি ভালর্পেই দেখতে 
পাচ্ছিল। মেয়েটি এইবার ব্যগ্রভীবে এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস 
করল, “কে রম।? কাঁর চিঠি ওগুলো? বলুন না? চিঠির বাঁণ্ডিলটা 
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তাড়াতাড়ি সরিয়ে এনে ড্রয়ারে পুরে সঙ্গেহে আমি মেয়েটিকে জানালাম, 


নাঃ, থাক ওসব কথ|। বিয়ের পর ওদব দোষ সেরে যাবে। এতদূর 


এগিয়ে আর ফিরা উচিত না।” মেয়েটি কিন্ত এইবার নাছোড়বান্দা । 
অমূলক সন্দেহ ততক্ষণে তার মনে দানা বেঁধেছে । শেষে বাধ্য হয়ে 
আমি অনেক কিছু না বলার ভান করে মেয়েটিকে অনেক কিছুই শুনিয়ে 
দিলাম । এমন কি তার মতন একট| ভাল মেয়েকে ঠকাবার চেষ্টা করায় 
ছোকরাটির উপর বেশ একটু বিরক্তি প্রকাশও করলাম। তার মতন 
মেয়েকে গেলে যে কোনও মানুষই বে ধন্য হত» সে কথাও আমি তাকে 


বারে বারে বলতে ভুললাম না। এমনি আরও কিছুক্ষণ কথোপকথনের : 


পর মেয়েটি নিজেই বলে উঠল, “এতদূর অধ্ঃপাতে গেছে ও? সত্যিই 
আমি এতটা! আঁশঙ্গা করি নি। বীচিয়েছেন আপনি আমাকে । 
তাহলে আর দরকার নেই। আমি আর চাই না ওকে” আরও 
কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর মেয়েটি আমায় অনুরোধ জানিয়ে বলে, 
“আপনি বখন বলছেন তখন বাবার সন্দে ফিরেই যাবো । কাল কিন্তু, 
আপনি আমাদের ওখানে চা খাবেন। আপনি আসবেন তে ? ঠিক? 
বেশ বুঝতে পারলাম মেয়েটির ফ্যাসিনেশন বা অন্তায় ঝোক মোড় ঘুরতে 
শুরু করেছে। প্রায়ণঃ ক্ষেত্রে এমনিই হয়ে থাকে। যে জাগায় সে 
ফল ভোগ করে না। সাবধানে মেয়েটির পৃষ্ঠদেশে বার দুই সন্পেহে 
হাত বুলিয়ে দিয়ে উত্তর দিলাম, ‘তা হা আমি যাব। কিন্ত তুমি লক্ষ্মী 
মেয়ে হবে? আনার সব কথা শুনবে?” মাথা নীচু করে মেয়েটি উত্তর 
করল, ‘হ'-উ-উ। শুনব |» 

মেয়েরা মানুষের গুণের বদলে আসল মাহুষটাকেই ভালবাসলে 
বুঝতে হবে বিষয়টি অনেক দিন ধরে গড়ে উঠেছে । সেই কারণে তাকে 
ভাঙতে হলেও বেশ কিছু সদয় ও কার্করণের প্রয়োজন হয়। তবে 
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উপরে বিবৃত ঘটনাটির মত ইহা সব সময় অত অনায়াস-সা'ধ্য হয় না। 
এইরূপ অবস্থায় কন্যাটিকে বুঝতে দেওয়া উচিত বে এ ছেলেটির সহিতই 
তার বিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এখুনই নয়, পরে। এর পর নানা 
অছিলায় মেয়েটিকে ব। হেলেটকে দূরে সরিয়ে চোখের আড়াল 
করে দেওয়া দরকার এবং তারপর ধারে ধীরে আনানো! দরকার 
ছেলেটির উপর তার অবিশ্বাস। তাকে মিথ্যা! করে বুঝান উচিত বে, 
“সে তাকে আর চায় না ॥ বাপ মার কথ! মত সে এক ভশ্দারের 
মেয়েকে বিয়ে করছে । সে এখন টাকা! চীয়। তাকে ডেকে পাঠান 
হয়েছে কিন্তু পত্রধাহককে এবং সেই সঙ্গে কন্তাটিকে এবং কন্যার 
পিতাকেও সে গাল পেড়েছে, ইত্যাদি।” কোনওরূপে একবার ক্রোধ 
কিংবা হিংস। মেরেটির মধ্যে স্থান পেলেই বুঝতে হবে যে মেয়েটি বেঁচে 
গেল। 

হিংসা হতে কোধ-_ক্রোধ হুতে প্রতিহিংসা জাগা খুবই স্বাভাবিক 
অনেক সময় এইরূপ অবস্থায় পূর্বপ্রেমাম্পদের ষত্যকার কিংবা কল্পিত 
অকুতজ্ঞত। মেয়েদের এমনি ক্ষিপ্ত করে তুলে থে তারা কেবলমাত্র প্রতি- 
শোধ নেবার মানসে অপর আর এক যুবককে বিবাহ করতে সহজে রাজি 
হয়। গেয়েদের এই দুর্বলতার স্থুযোগ চিকিৎসকরা সহজেই নিতে 
পারেন। এই অবস্থায় উপনীত হ’লে মেয়েরা পূর্ব প্রেষাস্পদের পক্ষে 
নিতান্ত ক্ষতিকর বিবৃতি দিতেও পেছপাও হয় না এবং তাদের সেই 
বিবৃতির মধ্যে সব সময় সত্য কথা না”ও থাকতে পারে। 

এমন কন্তাও আছে বারা নিছক যৌন্র কারণেই গৃহত্যাগ করেছে। 
এইরূপ কন্যার চিকিৎস| করা আরও সহজ নিয়ের বিবৃতিটি এই সম্পর্কে 
প্রণিধানযোগ্য । 

“মেয়েটিকে উদ্ধার করে তাকে বাপের হেপাজতেই আমরা ছেড়ে 


|] 
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নিই। মেরেটিকে আমর! পিতৃগৃহে ফিরিয়ে আনি, কিন্ত কিছুতেই তাঁকে 
শান্ত করতে পারি ন! । মেয়েটিকে ক্রঘান্ঘয়েই মুদড়ে পড়তে দেখে আমি 
তাকে বলি, ‘বায়স্কোপ দেখতে যাবে, খুকি! চলো একটু তোমাকে 
বেড়িয়ে নিয়ে আসি ।? মেয়েটি এই প্রস্তাবে মারমুখী হয়ে উঠে। 
কন্াটির এক দুরসম্পর্কীয় আত্মীয় বুবক এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে 
ছিলেন? কক্তাটিকে যেমন করেই হোক স্ব সমাজে ফিরিযে আনতে 
হবেই_-এই কথাটাই ভিনি বাঁরে বারে আমাদের বলছিলেন। হঠাৎ 
লক্ষা করি যে যুবকটি কন্তার পাশে বসে তাকে আদর করতে করতে 
বোঝাবার চেষ্টা করছে । এক এক সময় সে আদর করে তাঁকে বুকের 
মধ্যেও জড়িয়ে ধরহিল। আমি স্থির দুইতে উভয়ের মধ্যে একটা পরি- 
বর্তনও লক্দ্য করলাম এবং নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরের দরজাটা ভেভিয়ে দিয়ে 
বাইরে এসে একটা সিগারেট ফৌকা! শেষ করে পুনরায় ওদের ঘরে ঢুকে 
দেখি উভয়ে খুশি মনে গল্প করছে। আরও নিশ্চিন্ত হয়ে কণ্ঠাটিকে 
আমি এইখার জিজ্ঞাসা করলাম, “কি-ই খুকী সিনেমায় বাবে?” উত্তরে 
কন্যাটি বলে উঠলো, ‘আমি নতুনদার [ বুবঞ্টর ] সঙ্গে বাবে ।? বুঝলাম 
কন্তাটি এই যাত্রা বেঁচে গেলো, এবং এও বুঝলাম অপহারকের ঝাঁর 
রক্ষা নেই |» 

নাবালিকা কনার অন্তর্ধানের সংবাদ পাওয়ামাত্র শান্তিরক্ষকদের উচিত 
কন্যার বাসভবনে এসে তার বাক্স তল্লাস কর! । প্রায়ই দেখা যায় যে কন্ঠা- 
গণ 'অসাবধানতাঁবশত অন্তত একথাঁনি প্রেমপত্রও ফেলে রেখে গেছে। 
এই পত্র হ'তে অপহারকের নাম ধাম সহজেই জানা বায়। এ ছাড়া 
খোজ নেওয়া দরকার কন্ঠাটির পিঠাপিঠি কোনও ভগিনী আছে কিনা । 
অনেক সমর নিজের দুঃখের কথা ছোট ভগিনীদের এরা বলে থাকে; 
কিন্ত এই ভগিনীরা তিরস্থত হবার ভয়ে পূর্ব কথা প্রায়ই গোপন করে 
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থাকে । “এতদিন এই সব কথা কাঁরুকে বলে নি কেন” এর সম্ভাব্য 
কৈফিয়ৎ হ'তে মুক্তি পাবার জন্তেই তাঁরা এইরূপ বলে। এদের এক্টু 
পীড়াগীড়ি করলেই আসল কথ! প্রকাশ পাঁবে। কন্তাটির কোনও পড়ণী 
বা বান্ধবীর নিকট হ’তেও প্রর্কত তথ্য অবগত হওয়া বায়। গুরুজনবর্গও 
এই সময় এমন অনেক কাহিনী মনে আনতে পারেন যা তারা এতদিন 
দেখেও দেখেন নি। বাড়ির চাঁকর-বাকর বা সাঁজীনো ঘটক প্রভৃতির 
মারফত চিঠিপত্র চালানও অসম্ভব নয়, গীড়াপীড়ি করলে এদের নিকট 
হ'তেও খবর পাওয়া যাবে। এ ছাড়া পাড়ার একটি মেয়ে হারালে এ 
পাড়া হ'তে এ সময়ে কোনও ছেলে হারিয়েছে কিনা তাও অবহিত হওয়া 
দরকার । 

স্থান ত্যাগ করার পর অপহাঁরক প্রায়ই বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়বর্গের 
সহিত পত্রালাপ করে-_গ্রায়ই অর্থের প্রয়োজনেই এরা এইরূপ করে 
থাকে। স্থানীয় পোস্ট অফিনগুলিতে অন্গসন্ধান করলেও পলাতকদের 
গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যাবে । 

শ্যামপুকুরের “অমুক রাণী” অপহরণ প্রেমজ অপহরণের একটি 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৯৩৫ সালে এই অপকা্ধট সমাধিত হয়। ঘটনার 
বিবরণটি ছিল এইরূপ :--যুবকটি হিল কাস্থপুত্র এবং কন্তাটি ছিল 
ত্রা্মণকন্ত1। যুবকটি ঘুড়ির সাহায্যে প্রায়ই কন্ঠাটির বাঁদভবনের ছাঁদের 
উপর প্রেমপত্র পৌছে [দিয়েছে । এই সম্বন্ধে পড়শীরা অভিযোগ করা 
সত্বেও কন্ঠার পিতা ও ভ্রাতা তা বিশ্বাম করেন নি। কন্তাট্ির উপর 
তাদের সকলের এমনিই প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। ধীরে ধীরে এমনিভাবে 
উভয়ের মধ্যে প্রেম গড়ে উঠে, শেষ বরাবর অভিভাবকরাও বিষয়টি 
অবগত হন। এর পর তাঁরা কন্ঠার অমত সত্বেও পল্লীগ্রামের এক 
পুরোহিত পুত্রের সহিত কন্ঠার বিবাহ স্থির করে ফেলেন। কৌলীন্ব- 
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প্রথা বজায় রাখার জন্যেই তারা এইরূপ ব্যবস্থ। করেছিলেন । তাদের 
একবারও মনে হয় নি বে শহরে শিক্ষাপ্রাপ্ত কন্যাকে পলী গ্রামের গোঁড়া 
বামণপুত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া নিরাপদ নয়। বিবাহ রাত্রের 
ঘউনাটিও ছিল চমকপ্রদ । আমি নিজে বিবাঁহ-বাসরে উপস্থিত ছিলাম । 
সেই দৃশ্যটি আজও আমি ভুলি নি। কন্ঠ কিছুতেই বরের গলায় মালা 
দেবে না। ঘাড় গুজে সে মাথা নীচু করে রাথে। এদিকে পিড়ির 
বাহকদেরও হাত ভেরে উঠে। সকলেরই মুখে সেই এক কথামালা 
দাও, মালা দাও। কিন্তু এদিকে কন্তা কারুর কথাই গুনতে চায় না। 
সীতা-সাবিত্রী হতে দময়ন্তী পর্যন্ত অনেক সতী রমণীর কথাই তাঁকে 
শুনানো হলেও সে এতে নারাজ । পরিশেষে দুই পাশ হ’তে দুইজন কন্যার 
দুই হাত চেপে ধরে মালাট! বরের দিকে জোর করে এগিয়ে আনে । বরও 
লক্মা ছেলের মত এগিয়ে এসে গলাটা বাড়রে দিয়ে নালা পরে। 
আমার বেশ মনে পড়ে যে কন্তাটি পিড়ি হতে নেমে এসে বাঁরাণ্ডার 
একট! থাম আকড়ে ধরলো! । এর পর আমাকে সেখানে দেখে সে থাম 
ছেড়ে আমার পা জড়িয়ে ধরে বললো, “আপনিই আমায় রক্ষা করুন |, 
বিব্রত হয়ে কন্ঠাটিকে আমি জানিয়ে দিই যে, ‘তুমি বাঁন্ধালীর ঘরে 
লম্পেহ। এখন তুমি নিজে নিজেকে রক্ষা ন। করলে কেউ তোমাকে 
বক্ষ করতে পারবে না» 

এইরূপ বিবাহের অবশ্থান্তাবী ফল কলতে দেরি হয় নি। বিবাহের 
মাত্র পনের দিন পরেই মে পিত্রালয় হ'তে অন্তর্ধান হয়॥ কন্ঠাটির ভাই 
খানায় এসে জানায় যে তার ভগিনী সম্ভবত গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্য। 
করেছে। এরা এজন্ঠে জলপুলিশের নিকট খোঁজখবর নেবার জন্তে 
আমাদের অন্থরোধ জাঁনায়। ভদ্রলোককে কিছুতেই বিশ্বাস করানো 
বায় না বে তার ভগিনা গৃহত্যাগ করেছে। তদন্তের দ্বারা জান| যায় থে» 
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পূর্বোক্ত কায়স্থ যুবকটিকেও এ দিন হ'তে পাওয়া বাচ্ছে না। এর পর 
আর আমার বুঝতে বাকি থাকে নি যে কন্তাটি কেন এবং কার সঙ্গে 
উধাও হয়েছে। তথ্য-তল্লাসের পর জানা যায় যে, যুবকটি শ্রীমতীকে 
নিয়ে ঘাটশিলার এক বাটাতে বসবাঁন করছে। খবর পাওয়া মাত্রই 
আমরা ঘাটশিলায় রওনা হই । বুবকটির বন্ধুগণ আমাদের রওন হওয়ার 
খবরটা সংগ্রহ করে বোধ হয় তাদের টেলিগ্রাম করে সাবধান করে 
দ্রিয়েছিল। রাত্রি একটার সময় অকুস্থলে পৌছে আমরা শুনি তারা নাত্র 
দশ মিনিট পূর্বে গৃহত্যাগ করেছে । আমরাও তৎক্ষণাৎ স্টেশন 
অভিমুখে রওনা হহ-_দূর হ'তে দেখতে পাই ছু্নায় হাত ধরাধরি করে 
ছুটে চলেছে । পথ ঘাট তাঁদের ভালরূপেই জানা থাকায় মাঠের পথ ধরে 
বহু পূর্বে তারা স্টেশনে এসে কলকাতাগামী একটি ট্রেনে উঠে পড়েছিল । 
আমরা লাইনের ধারে ধারে চলে স্টেশনের দিকে এগিয়ে আসছিলাম 
এমন সময় দেখতে পেলাম ট্রেনখানি কলিকাতা অভিমুখে রওনা হয়েছে । 
ট্রেনের কমর! হতে রুমাল নেড়ে মেচেটি টেচাতে থাকে, গুড নাইট, 
গুড নাইট ।” অগত্য। আমরাও রুমাল নেড়ে তাকে প্রতি-অ।ভবাদন 
জানাতে বাধ্য হই। এর পর আমরা দুববর্তী স্টেশনে টেলিগ্রাম করে 
কর্তৃপক্ষকে তাদের আটকে ফেলবার জন্ত অনুরোধ জানাই । কিন্ত 
এদিকে এরা ছিল আমাদের চেয়েও চালাক লোক। মধ্যপথে নেমে 
পড়ে একটি বিপরীতগামী ট্রেনে চেপে এর! পুরী চলে আসে । এর 
পর প্রায় মাঁসাধিক পরে খবর পেয়ে আমরাও পুরী রওনা হই । 

পুরীধামে এসে এদের আন্তানাট! খুঁজে বার করতে আমাদের 
একটু মাত্রও দেরি হয় নি। তাদের বাসগৃহে এমে গুনি পৃবাতুই 
সংবাদ পেয়ে তারা উধাও হয়েছে । আশ্চর্যান্বিত হয়ে দেখি মেঝের 
উপর ছুইখানি আসন এবং তাহার সম্মুখে মালস! ঢাকা ছুই থালি 
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খাবার। এ ছাড়া ছুই গেলাঁস জলও রাখা আঁছে। নিকটে একটা 
খুরি চাপা একটুক্রা কাগজও দেখা গেলে|। কাগজটিতে লেখ! ছিল, 
দাদা! পূর্বাহেই খবর পেয়ে সরে পড়ছি। এতক্ষণে প্রায় বিশমাইল 
দূরে এনে পড়বো । মিহাঁমিছি দৌড়াদৌড়ি না করাই ভালো । মালদা 
ঢাক] খাবার রইলো। ওগুলো একটু তুমি খেয়ে নিও । তোমার 
সদের এই ভদ্রলোকটিকেও থাইও। আমাকে ফেরাবার চেষ্টা করা 
বৃথা । বরং মনে করে| আমি মরে গেছি। অন্তত তোমাদের কাছে 
তো তাই”, ইত্যাদি। 

অপহৃত কন্যার ভ্রাতা কিন্ত কিছুতেই তার ভগিনীর পরিত্যক্ত খাঁ 
স্পর্শ করতেও চাইলেন না; কিন্ত আমি এই ব্যাপারে তার সহিত 
একমত হ'তে পারি নি। এর পর পুরী হ'তে আনর। কলিকাতায় চলে 
আনি। পরিশেষে এই কলিকাতাতেই কর্নওয়ালিন স্টিটের একটি ঘরে 
উভয়কেই গ্রেপ্তার করা হয়। কন্ঠাটির স্বামীটিকে তখনও পর্যন্ত 
ব্যাপারটি জানানো হয় মি। পতিদেবত| ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার 
পূর্বে-উহা] বেমালুম চেপে ফেলে কন্াটিকে স্বামীগৃহে পাঠিয়ে দেওয়াই 
আদর সমীচীন মনে করি। কন্ঠাটি কিন্ত এই প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি 
হয় না। আমি কন্াটিকে এই সময়ে বুঝিয়ে বলি, ‘দেখ খুকী, জানতে 
পারলেই দোষ, না জানলে দোব নেই। ভুল গুধরোবার এখনো উপায় 
আছে । ভালো চাও তো এখনও তুমি স্বামীগৃহে কিরে যাও ।? উত্তরে 
মেয়েটি বলে উঠে, “ক বললে ও আমার স্বামী? ছুটো মন্ত্র পড়লেই 
কি আর স্বামী হওয়া বায়? তা ছাড়া মন্ত্র আমি তো! পড়ি নি, ওই বক 
বক করে বকে গেছে। তাই এ বিবাহ আমি স্বীকার করি না? বিস্মিত 
হয়ে আমি উত্তর করলাম, ‘তবু একে আমি বিয়েই বলবো উত্তরে 
মেয়েটি বললে, “জোর করে বিয়ে দিলেও সেই বিয়েকে আপনি বিয়ে 
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বলবেন? এবিষয়ে আপনাকেও আমি একটা পাণ্ট! প্রশ্ন করতে চাই । 
কিন্ত তার আগে আপনাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে বে সেই প্রশ্নের হথাযথ 
উত্তর যদি আপনি না দিতে পারেন তা হলে আপনি আমাদের দুজনার 
বিবাহে সাহায্য করবেন। অপর দিকে আপনি যদি এর বখাবথ উত্তর 
দিতে সক্ষম হন ভাহলে আমি আপনার কথামত স্বামী গৃহেই কিরে 
বাবো। এই সম্বন্ধে শেষ বিচারের ভার আমি. আপনার উপরই ছেড়ে 
দিচ্ছি।” কন্ঠাটির এবংবিধ প্রস্তাবে কিছুমাত্র আমি বিচলিত হই নি। 
কারণ তার বি্াবুদ্ধির চেয়ে আমার বিচারবুদ্ধি স্বভাবতই বেশি ছিলো। 
খুশি হয়ে আমি এইবার বলে উঠলাম, “বেশ আমি এতে রাজি। বলো 
তোমার কি প্রশ্ন ?? 

এইবার মেয়েটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, “আচ্ছা, ছুটকী গোয়া 
লিনীকে দেখেছেন?” এই চুটকী গোয়ালিনী আমাদের পাড়ারই একটি 
স্ত্রালোক। এইরূপ কাদর্ধয মসীবর্ণা স্ত্রীলোক সচরাচর দেখ! যায় না। 
বয়স ৪৫ এর কাছাকাছি, ধুমসো৷ কাঁলো৷ চেহারা । তার সঙ্গে আছে 
কর্কশ গলার স্বর। রাত্রে হঠাৎ তাঁকে কেউ দেখলে ভয়ই পাক্স। 
জননীর! শিশু-পুত্রদের ছুটকীর নাম নিয়ে ভয় দেখিয়ে থাকেন 
ছটকী !» বলা বাহুলা, ভ্ত্রীলৌকটিকে না চেনার কোন কারণ হিল না। 
ঘাড় নেড়ে আমি উত্তর করলাম, ‘হ্যা চিনি, কিন্ত কেন?” উত্তরে মেয়েটি 
বললে, “এখন ও চুট্‌কী গোয়ালিনীকে আপনার পাশে বসিয়ে-পিস্তল 
দেখিয়ে যদি কেহ আপনাকে তাঁকে বিবাহ করতে বাধ্য করে তা’হলে 
কি আপনি তাকে স্ত্রী বলে মেনে নেবেন ?” 

মেয়েটির এইরূপ উত্তরে আমি স্তম্ভিত হয়ে বাই। নাচার হয়ে আনি 
তার ভ্রাতাকে বললাম, “মাপ করবেন আপনারা আমাকে । এর সম্পর্কে 
পারলাম না আমি কিছু করতে। এইবার আপনি আপনার ভগিনীকে 
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সমঝান। কন্তাটির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীটির পায়ের উপর আছড়ে পড়ে 
কেঁদে ফেলে বললে, ‘হ্যারে খুকী ! তুই কি ভোঁর বাঁপ-ভাইয়ের মুখের 
দিকে একবারও চাইবি ন1?» হিস্টিরিয়া রোগীর মত ক্ষেপে উঠে মেয়েটি 
বলে উঠলে।, ‘কি’ই বাপ ভাই, না হাতী ? লঙ্জা করে না এ’সব বলতে ? 
তোমর! কি তাকিয়েছো এই ছোট বোনটির মুখের দিকে? তোমরা 
তাকিয়েছে! তোমাদের সমাজ ও তোমাদের বংশ গরিমার দিকে ।' 
আমার দিকে তাকাও নি। তা না হলে লেখাপড়া শিখিয়ে এ ঘণ্টা- 
নাড়| বামুনের সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে না। আমিই বা তোমাদের 
মুখের দিকে তাকাবো কেন ?? 

অত্যন্তরূপ বিরক্ত হয়ে উঠে এইবার মেয়েটিকে আমি বললাম, “কিন্ত 
ওই ব। তোমাকে কদিন সুখী করবে? কয়েক নিন পরেই ও তোমাকে 
ফেলে পালাবে দেখো ।” আমার এই ভর্খপনার উত্তরে মেয়েটি বলে 
উঠলো, ‘কিন্তু এই দুই দিনেরই বা তৃপ্তি আমাকে দেয় কে? তবুও 
এই দুই দিনও তে! আমি সুখী হবে৷ । এই দুই দিনের তৃপ্তিই আমার 
সারা জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে। স্বামীর কাছে থেকে দার! জীবন 
ছুর্তোগই ভোগ করবে! । একটি দিনের জন্যেও আমি সুখী হবো! ন!। 
তার চেয়ে আমার এই ছুই দিনের স্থুথই ভালো 1» 

বেশ বুঝতে পারলাম যে অপহৃত! কন্াঁটির নৈতিক অসাড়তা ও 
নর্লজ্জত| নীম! ছাড়িয়ে গিয়েছে । মেয়েটি এও বললে যে, তার স্বামী 
নাকি পাজী দেখে জ্্ী-সংদর্গ করে থাকেন। পাঁজীতে যেদিন লেখ! 
থাকে “মন্ত মাংস ও স্ত্রী-সংসর্গ নিষিদ্ধ’ সেই দিন তিনি স্ত্রীর ত্রিসীমানায়ও 
আসেন না। আবার কোনও এক দিন তিনি দিনক্ষণ প্রশস্ত মনে করে 
স্ত্রীর ব্যক্তিগত মতামত ও ইচ্ছ! উপেক্ষা করে তাকে গীড়ন করতেও কুষ্ঠা- 
বোধ করেন নি। আমি অবশ্য কন্যাঁটির এই উক্তি মিথ্যা ভাষণরূপেই 
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মনে করি। কারণ স্বামী গৃহে মাত্র ১৫ দিন বাস করে এতটা অভিজ্ঞতা 
লাভ কখনও সম্ভব হয় না। 

যৌনজ অপকার্ধ কম্াগণের ইচ্ছান্ছদারে হ’লেও এভন্য কন্যাকে 
কোনও রূপ শাস্তি পেতে হয় নী। এজন্য একমাত্র পুরুষেরই শান্তি 
হ'য়ে থাকে । এইজন্য এই যুবকটিকে বহু দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছিল । 

আমর! বুবকটিকে হাজতে দিয়ে কন্যাঁটিকে তার পিতার হেপাড্তে 
ছেড়ে দিতে চাই। কিন্তু কন্যাটি তার পিত! বা ভ্রাতার সহিত গৃহে 
ফিরতে কিছুতেই রাজি হয় না। এ সম্বন্ধে কন্ঠাটি আমাকে জিজ্ঞাসা 
করেছিল, “আপনাদের উদ্দেশ্য কি বলুন তো? আপনাদের উদ্দেগ্য 
ছেলেটিকে চোর বানানো, আর আমাকে বেশ্তায় পরিণত কর! ? এই 
যদি আইনের উদ্দেশ্য হয় তাহলে সেই আইন শ্রেয়ের আইন নম্র । আমি 
কন্ঠাটকে প্রশ্ন করি, ‘কেন, তাই বা হবে কেন ?” উত্তরে মেয়েটি বললে, 
“তা ছাড়। আর কি? ওকে জেলে পাঠালে ও চোরই হবে। আর 
আমাকে আর কেউই ঘরে না নিলে ওর অবর্তমানে আমায় বেশ্যাই হতে 
হবে।১ এই অকাট্য যুক্তির উপর আর কথা চলে না । অগরত্যা কন্ঠাটিকে 
আমরা কন্তাশ্রমে [ Rescue Home ] পাঠাতে বাধ্য হই । এর কিছু 
দিন পরে যুবকটি তদন্তদাপক্ষে জামিনে মুক্তিলাভ করে এই শর্তে যে 


বিচীর-কার্ধ সমাধার পূর্বে সে তার বাসগৃহ ত্যাগ করবে ॥না। 
এর পর একদিন রাত্রি এক ঘটিকায় আশ্রম হ'তে সংবাদ পাই থে 


কন্তাটি দ্বিতলের ঘর হতে কাপড়ের দড়ির সাহায্যে নীচে নেমে পলায়ন 
করেছে। খাঁনকতক শাড়ির সাহায্যে ও শাড়িগুলির একটির মুখের সহিত 
অপরটির মুখ বেঁধে দে এই দড়িটি তৈরি করেছিলো । এই সময় নামবার 
সময় নীচের একটি টিনের ছাদে পা লেগে তার পাঁও কেটে যায়। কিন্তু 
ত। সত্বেও সে অনায়াসে পালাতে পেরেছিল । কাট! পা অবস্থায় এক- 
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খানি রিল্সা করে মেয়েটিকে একজন পথিক প্রস্থান করতেও 
দেখেছেন। 

আমি স্তম্ভিত হরে ভাবছিলাম বে এত রাত্রে কোথায় মেয়েটির সন্ধান 
করা যেতে পারে। এমন সময় অবাক-হরে দেখি যুবকটিকে সঙ্গে করে 
মেয়েটি নিজেই থানায় আঁদছে। 

অপহারক যুবকটি আমায় জানায় যে, সে স্ব-বাটীতে নিদ্রা বাচ্ছিল 5 
এই সময় মেয়েটিই ঘরে এসে তাকে ঠেলে তুলেছে। যুবকাট এও বলে 
থে বাইরের গেট বন্ধ থাকায় মেয়েটি পাঁচিল টপকেই তাদের বাড়ির 
ভিতর টুকেছিল। 

তভক হয়ে আমি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এঠা, এ-কি-ই 
ব্যাপার? পালালেই তো আবার ফিরে এলে কেন?” উত্তরে মেয়েটি 
হুহ হেসে আমায় জানিয়েছিল, “এটাও আপনি বুঝলেন না? এবার! 
আমি প্রমাণ করবো যে, ও আনাকে নিয়ে পালার নি, আগিই ওকে 
নিয়ে পালিয়েছিলাম। যে মেয়ে এতো কাণ্ড করে পালিয়ে এসে এ 


. যুবকটিকেও এত রাত্রে থানার এনেছে__তাকে নিয়ে পলায়ন করতে পারে 


এমন যুবক এ পৃথিবীতে নেই। এইটেই আমি বিচারের সময় আদালতে 
প্রমাণ করবো। এই জন্যেই এতে| কষ্ট করছি এবং আপনাদের কষ্ট 
দিচ্ছি। 

শপ্তিত ও সেই সঙ্গে মুগ্ধ হয়ে কন্তাটির এই বাক্যবাণ গলাধঃকরণ 
করা ছাড়া আমার এই রাত্রে আর কোনও গত্যন্তর৪ ছিল না। 

ব্যাপার থাহাই হউক মেয়েটির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল, নানা কারণে 
বুধকাটির বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা ঢোকে নি; কিন্ত অপহরণের 
মামলা হ'তে অব্যাহতি পেলেও বুবকের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের জন্ত একটি 


পৃথক মামলা কন্ঠাটির স্বামী কতৃক আনীত হর। এই মাগলার *শুনানীর 
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করদিনই আমি উপস্থিত ছিলাম । শুনানীর সময় বিপক্ষ পক্ষীয় একজন 
বলে উঠেন, “গল্লায় তুমি ডুবে মরতেও পারো নি।” উত্তরে মেয়েটি মৃতু 
হেসে বলে উঠলো, “মরতে তো আমি গিয়েছিলাম ।” অপর আর একজন 
উত্তর করে, ‘ত! মর্লে না কেন ?' প্রত্যুত্তরে মেয়েটি বলে উঠে, “তা 
কি করবো বলুন? সেদিন গঙ্গায় থে বড় জল ছিল ৷? 

মেয়েটির এই নির্লজ্জ উক্তি শুনে বিচারক হতে শুরু কঃরে 
আদালতের চাপরাশী পর্যন্ত হতবাক হয়ে যায় |, পরে কিন্ত কন্তাটর 
বিবাহিত স্বামী [ ফরিয়াদী ] ব্যভিচারের মামলাটি অপহারক বুবকের 
[আসামী ] সহিত মিটিয়ে নিয়েছিলেন । মিটমাটের শর্ত স্বরূপ ফরিয়াদী 
ভদ্রলোক ক্ষতিপূরণ বাবদ নগদ দুই সহন্র মুদ্রা গ্রহণ করেন। নোট 
কয়টি অপহারক যুবকের উকিলই কন্ঠাটির স্বামীকে প্রদান করছিলেন । 
এমন সময় হঠাৎ কন্তাটি এগিয়ে এসে ছো মেরে নোট কয়টি উকিলের 
হাত হ'তে কেড়ে নিয়ে উহ! নিজেই তার স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে বলে 
উঠলো, ‘এই নে, তোর স্ত্রীর দাম নে। লজ্জাও করে না, আবার মামলা! 
করতে এমেছ।” 

ইতিপূর্বে আমি স্বামী দেবতাঁটিকে এই মামলা জয়ের পর তিনি বধূকে 
বরে নেবেন কিনা তা জিজ্ঞাদা করেছিলাম । উত্তরে এই পতিদেবতা 
রাগে কাপতে কাপতে উত্তর করেছিল, ‘এই কুলটাকে ঘরে নিতে বলেন ? 
ঘরে ওকে আমি নেবোই না। তবে আসামীর আমি জ্রেলই চাই। 
ওকে আমি জেলে পাঠাবোই ৷ ফরিয়াদী যুবকটির এবংবিধ মনোবুত্তর 
কথা ভেবে মামলাটির এই শেষ পরিণতি আমাদের সন্ত্টই করেছিল । 
পরে শুনেছি যে অপহারক যুবক তার সিনসিয়ারিটর প্রমাণ স্বরূপ কন্তাসহ 
গুহে ফিরেই কণ্ঠার নামে তার স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি রেজিষ্টারী 
করে দিয়েছিল । শুনেছি, পরে এর বিবাহও করেছে, তবে কোন্‌ মতাহু- 
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জাঁরে তা জানি না । এও আমি শুনেছি যে আল পর্যন্ত তার! স্থুখেই 
ঘর-কন্ন। করছে এবং দুইটি পুত্র এবং তিনটি কন্যা সন্তানও তাঁদের হয়েছে । 

এই সকল বিষয় অনুধাবন করলে মনে হবে থে ক্ষেত্র বিশেষে হিন্দু 
সমাজের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদেরও প্রয়োজন আছে। 

প্রেমজ অপহরণ নানা রূপেই সংবটিত হয়ে থাকে । এ সম্বন্ধে নিক্নে 
অপর আর একটি বিবৃতি উদ্ধত করে দেওয়া হলো । 

“আমি সাময়িক ভাবে কন্যাটিকে অপহরণ করে ছিলাম ; অপহরণের 
উদ্দেশ্যে নয়, বিবাহেরই উদ্দেন্যে। প্রায় ছয় মাস ধরে তাদের বাড়িতে 
বসে কহার পিত তার পুত্রীর সঙ্গে আমাকে আলাপ করতে দিদেছেন। 
উভয়েই আমরা নিজেদের স্বামী-স্ত্রী রূপেই মেনে নিয়েছি । এমন সময় হঠাৎ 
একদিন তাঁর এক বৈবাহিকের কুপরামর্শে আমার শ্বগুরমশাই আমাদের 
বিবাহে অমত করে বসলেন। আনি নাকি অসৎ্চরিত্র এবং আমি নাকি 
মন্তপায়ী । আমাকে নাকি অনেকেই রেইসে দেখেছেন, ইত্যাদি । 
এই জন্য নাচার হয়ে আমি সাময়িক ভাবে বন্তাটিকে অপহরণ করি। 
আমরা দুজনে এক ফটোর দোকানে গিয়ে পাশাপাশি বসে কাধে কাধে 
হাত রেখে ফটে! তুলি । এর পর সেই রাত্রেই ফটোর প্লেট এবং করেক 
কণি ফটে| সংগ্রহ করে নিয়ে বাড়ি ফিরি_ ঈশ্বরকে সাক্ষ্য রেখে গান্ধব্মতে 
আমরা আঁমাদের বিবাহ কার্যও সমাধা করে নিই। পরস্পরের হৃদয় 
পরস্পরকে দান করারই অপর নাম বিবাহ হলে বহু পূর্বেই আমাদের 
বিবাহ হয়ে গিয়েছে। 

এরপর রাত্রি একটায় কন্তাটিকে তাদের বাড়ির দুয়ারে নামিয়ে 
দিয়েই আমি চলে আসি। বাড়ির পুরুবরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে আমাকে 
পাকড়াও করেন। তার! জুদ্ধ হয়ে জানতে চান আমি  ফটোগুলো। গ্রেট 
সমেত ফিরিয়ে দেবো কিনা? আমি কিন্ত প্রগুলে ফিরিয়ে ন! দিয়ে 
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শহরের প্রত্যেক ছবি বাধাই-এর দোকানে এর এক একটি কপি দিয়ে ও- 
গুলি বাধিয়ে দোকানের শো'কেসে কিছুদিন পর্যন্ত রেখে দেবার জন্ত 
তাদের অন্তরোধ করি। কিঞ্চিৎ অধিক অর্থের লোভে এই প্রস্তাবে 
তারা অমতও করে নি। আমার আদল উদ্দেগ্ত ছিল কন্তাটিকে ড্যামেজ 
করে দেওয়া, যাতে ক'রে কি'না ওরা তাকে অন্যত্র বিবাহ না দিতে 
পারে। আমার এবংবিধ চাতুর্ষে পরাজিত হয়ে কন্ঠাপক্ষ কন্তাটিকে 
আমার সহিতই বিবাহ দিতে বাধ্য হয়েছে ।” 

প্রেণ্ অপহরণের পর কন্াগণকে উদ্ধার করে আনলে এর! প্রায়ই 
আদালতে বলে থাকে যে কন্াটির সন্তান সম্ভাবনা হয়েছে। সাধারণত 
ইহা মিথ্যা করেই বল! হয় এবং অপহ্ৃতা কন্তাগণ অপহারকেখ শিক্ষা 
মতহ এ কথা বলে থাকে। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্ত থাকে নূতন ও জটিল 
সমস্যার সৃষ্টি করে মামলটি মিটিয়ে নেওয়া এবং মেয়েটিকে অপহারকের 
সহিত বিবাহ দিতে বাধ্য করা। এইরূণ ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষকদের উচিত 
ডাক্তারা পরীক্ষা দ্বারা তৎক্ষণাৎ উহা মিথ্যারপে প্রমাণিত করা। 
তবে উহ! সত্য হলেও এতে কোন ক্ষতি নেই । এহ ক্ষেত্রে ও সন্তানের 
উপর অপহারকের আইনাুধার়ী কোনও অধিকার বর্তায় না। প্রসবের 
পর এ সন্তানকে কোনও অপুত্রক ব্যক্তিকে দান করে দেওয়ারও রীতি 
আছে। এইরূপ গ্রহীতার সংখ্যা এদেশে বহু আছে। হাসপাতালে ও পুলিশে 
এ সম্বন্ধে প্রতি মাসে বহু আবেদনপত্রও পেশ হয়ে থাকে । শহরে এমন 
অনেক আশ্রম আছে যেখানে নিঃখরচায় এই হতভাগ্য জীবেরা মাহ্ষও 
ইয়ে থাকে । সন্তানটির জন্চ এইরূপ এক বিলিবব্যবস্থা করে বালিকা 
মাতার প্রকান্যে বা গোপনে স্বদেশে কিংবা দূরদেশে বিবাহ দিলে স্থফলই 
ফলে থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে দুঃস্বপ্নের মত পূর্ব কথা বিস্বত হয়ে কন্তাগণ 
সৎ্ভাবেই বাকি জীবন অতিবাহিত করে থাকে। গোপনে প্রসবের 
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জন্য শহরে বহু হাঁসপাতালও আছে। ইহাদের অধ্যক্ষ এই সকল সন্তানকে 
নিঃখরচায় মানুষও করে থাকেন৷ প্রসবের পর এই সব সন্তানের সহিত 
আর মাতার কোনও জন্বন্ধই থাকবে না। একটু সুস্থ হলেই অনৃঢ়ী 
মাতাকে ছেড়ে দেওয়া হয় । আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এইরূপ 
করা ছাড়া আর উপায়ই বা কি আছে? 

প্রেমজ অপহরণের স্কায় যৌনজ অপহরণের সংখ্যাও এদেশে কম নয় । 
ধরে বলপূর্বক মুখ বেঁধে আত্মীয় কুটুম্ব ও রক্ষকদের প্রহার করে 
কন্তা-হরণের কাহিনীও এদেশে দুর্লভ নয়। এই ছুর্তাগা দেশে পথ ঘাট 
হঠতে নারী অপহরণ তে প্রায়ই হয় । এমন কি গৃহের শান্তি-নীড় হতেও 
কন্ত ও বধূ অপহৃত হয়েছে । দেশ-বিদেশের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার 
পক্ষে ইহ! কলঙ্কের কথ|। বুদ্ধের সময় বিপক্ষ পক্ষীর সৈন্যরাও যে 
অপকার্ধ করতে কুণ্ঠা বোধ করে, এমন কি যার জন্যে তাদের কঠোর 
শীস্তিও হয়ে থাকে, সেই কার্ধ যদি একজন দেশবাসী অপর এক দেশবাসীর 
প্রতি অকুষ্ঠিত চিত্তে করতে পারে তবে বুঝতে হবে এক দেশে বাস করলেও 
উহাদের উভয় দল একদেনয় নয়। তবে এই সকল অপরাধ ব্যাপক 
ভাবে কমই ঘটেছে_স্থান বিশেষে এই অপরাধের ব্যাপকতা দৃষ্ট হলে 
পরিবার মাত্রেরই এ অঞ্চল পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমন কর! উচিত। 
নারী ও সম্পত্তি নিয়েই মানুষের দেশ ও. সমাজ। এই উভয় দ্রব্যকে 
রক্ষার জন্যে কত জাতি কত গোষ্ঠী নিরাপত্তার জন্যে এক স্থান হ'তে অপর 
স্থানে চলে গেছে । এই নারী রক্ষারই কারণে কত বাসভূমি জঙ্গলে 
এবং কত জঙ্গল নগরে পরিণত হয়েছে। পরীক্ষিত সত্যকে নূতন 
করে পরীক্ষা করার প্রয়োজনই নেই । পৃথিবীর যত কিছু বাদ-বিসংবাদ, 
এমন কি মহাযুদ্ধও এই নারী-হরণকেই উপলক্ষ্য করে পৃথিবীতে যুগে 
যুগে সংঘটিত হয়েছে । সব কিছুই উপেক্ষা কর! গেলেও নারী হরণকে 
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উপেক্ষা করা ধায় না--কাঁরণ এইরূপ উপেক্ষা আত্মহ্ত্যারই নামান্তর ৷ 
বীর পুরুষরা এই জন্যেই বলে থাকেন বে, “রুটি ও বেটী, এই ছুইটিতে 
হাত দিলে আমরা ক্ষণ! করি না।৮ 

বড় বড় শহরে যৌনজ অপহরণ সাধারণত প্রবঞ্চনা দ্বারাই সংঘটিত 
হয়ে থাকে । নাগরিকদের শিশু কন্যারাই শহরে অধিক সংখ্যায় 
অপহৃত হয়ে থাকে | বেশ্যা নারীরা বুদ্ধ অবস্থায় অন্ন সংস্থানের জন্য এই 
সকল শিশু কন্যাদের গোপনে ক্রয় করে থাকে । ভারতে এমন অনেক 
প্রদেশ আছে যেখানে কন্যার সংখ্যা অতান্তপূপ কম। বিবাহের চাহিদাঁয় 
তার! কন্যা ক্রয় বা পালন করে থাকে । এই সকল ঘাটতি প্রদেশেও 
অপহৃত কন্যাগণ বিক্রয়ের জন্য নীত হরে থাকে । 

টালিগঞ্জের চাঞ্চল্যকর কন্য|-হরণ যৌনজ অপহরণের একটি প্রকৃষ্ট 
উদ্দাহরণ। আদালতের বিচারে অপহারকের কঠোর সাঁজা হয়েছে। 
অপহরণের প্রায় তিন বৎসর পর কন্যাটি উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছিল । ধরা 
পড়ার পর অপহাঁরক নিয়্নোক্তরূপ এক বিবৃতি দিয়েহিল। 

“আমি হুজুর একজন পুরানো চোর । মান-ইজ্জতের আমার বালাই 
নেই। ‘একদিন অপহরণের উদ্দেশ্যে এ বাড়িটিতে এসে আমি বলি 
* যে, পসর্বনাশ হয়ে গেছে, অমুক বাড়ির কর্তা গাড়ি চাপা পড়ে 
হাসপাতালে গেছেন । এখন বলতে পারেন আপনারা কেউ তাদের 
বাড়িটা কোথায়? মত কতৃক কথিত সেই ভদ্রলোক ও বাঁড়িরই একজন 
পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন ! দুপুরের সব এ বাড়িতে কোনও পুরুষ ব্যক্তি 
ছিল নী। এইজন্য বাড়ির গিন্নী দয়াপরবশ হয়ে তার দশ বৎসরের শিশু 
কন্তাটিকে এ ভদ্রলোকের বাড়িটি আমাকে দেখিয়ে দিতে বললেন। 
আমি তাড়াতাড়ি কন্তাঁটিকে নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ে বললাম, 
“একটু ওখানে এসো খুকী ! ওধধটা আগে কিনে নিই | এর পর 
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খুকাকে আমি কিছু লেন্স কিনে দিই এবং একথা ওকথা'ক’য়ে ভুলিয়ে 
ভুলিয়ে তাকে হাঁৎড়ায় আনি। ট্যাক্সিটাকে বিদায় দেওয়| মাত্র কন্যাটি 
সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে এবং কাদতে শুরু করে দেয়। তখন তাকে আমি বাড়ি 
পৌছে দেবে| এই স্তোকবাক্য বলে বাদাড়ের ধারে আমাদের নিরালা 
বাড়িতে এনে ফেলি । আমার মাতাঠাকুরাণীও এই সময় আমার সঙ্গে 
থাকতেন । কিন্তু তিনি ছিলেন হাওড়! শহরের দুই পুরুষের পেশাবতী 
বেহ্যা। এই দিন হ'তে একদিনও মেয়েটিকে আমি বার হ’তে দিই নি। 
এক বৎসর পর আমি জোর করে কন্ঠাটির সহিত সহবাস করতে থাকি । 
ইতিমধ্যে আম এ ভাবে ভুলিয়ে একটি বন্ধা মেয়েকেও গৃহে এনেছিলাম ৷ 
উভয়কেই একই ঘরে রেখে প্রতি রাত্রেই তাদের উভয়কে আমি উপভোগ 
-করেছি। 
এইসব ব্যাপারের প্রায় চার বৎসর পর আমি নাপিত সেজে এক 
বিবাহ বাড়ির ছাদে উঠি এবং কিছুক্ষণ মেয়ে মহলে বোরাঘুরি করার 
পর একটি সোনার হার চুরি করে গালের ভেতরকার কসের ফুটার মধ্যে 
লুকিয়ে ফেলি। বরপক্ষীয় নাপিত ভেবে প্রথমে আমাকে কেউ সন্দেহই 
করে নিও কিন্তু পরে খোদ বরকর্তা এসে জানান যে তিনি আমাকে 
চেনেনই না। ক্ষেপে উঠে আমি এই সময় বলি যে, ‘চেনেন না মানে? 
আপনি আমাকে এনেছেন যে চিনবেন?” কলিকাতার বিবাহে নাপিতরূপ 
প্রয়োজনীয় ব্যক্তিটিকে রান্তা হ’তেই সংগ্রহ করা হয় । বাড়ির যে কোনও 
এক লোকই তাকে ডেকে এনে থাকে। বরকর্ত| তাকে না চিনলেও 
না চিনতে পারেন। ভুলক্রমে দুইজন নাপিতকেও ডেকে আনা অসম্ভব 
নয়। আগার কথায় বরকর্ত। আমতা আমতা করতে থাকেন। এই স্থযোগে 
আমিও সরে পড়ছিলাম । কিন্ত এইদিন আমার কপাল বোধহয় মন্দ ছিল । 
টালিগঞ্জ থানার বড়বাবু ভক্তিবাবু এসে আমাকে চিনে আমায় ধরে 
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ফেললেন ৷ বামাল সগ্তে ধর! পড়ায় পুলিশ অ'মীকে জেল হাজতে পাঠিয়ে 
দেয়। জেলে এইদিন আঁমার মাতা বাড়ির অন্য সকলকে নিয়ে আমাকে 
দেখতে এসেছিলেন । এরপর আমাকে তীর! উকিলের সাহায্যে জামিনে 
খালাস করে নেন। জামিনের পর আনরা সকলে মিলে বাঁড়ি ফিরে 
দেখি যে দরজার শুর্ধ ভেঙে উভয় কন্যাই পলায়ন করেছে । *ব্যাপার দেখে 
আমি মাঁকে ভত্রনা করতে থাকি । আমার মাও এ মেয়ে ছুটির শোকে 
কেঁদে ফেলে বলে উঠেন, “বড়ট! গেছে ধাঁক্‌, তার জন্যে আমার ততোবাবু 
দুঃখ নেই | কিন্ত ছোটটাকে যে এতটুকু থেকে পুতুলের মত করে 
মানুষ করেছি। ও থে আমার এতো বছর ধরে নয়নের এক মণি হিল 
গো, ওমা-আ-৮ 

উপরের বিবৃতি থেকে বুঝ বাবে যে অজ্ঞাতকুলশীল কোনও ব্যক্তির 
কথায় আদ্থা স্থাপন করা কিরূপ বিপদজনক । “আপনার স্বামী 
হাসপাতালে, এক্ষুনি চলে আস্গুন। আমি তাঁর অফিসের বন্ধু"_এই 
কথা বলেও কোনও কোনও অপরাধী সরস চিত্ত বধূদের বার করে 
আনতে পেরেছে। এই সকল কন্তাগণকে ফিরে পাওয়ার পরও পরিবার 
বিশেষের “হরিষে বিষাদ” ঘটে থাকে। উপরিউক্ত কন্ঠাটি চার বৎসর 
পর ফিরে এলে মাত৷ প্রথমে তাঁকে চিনতেই পারেন নি! অথচ তখনও 
পর্যন্ত কন্যার জন্য তিনি কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছিলেন। এই 
চার বৎদরেই শহরের বহু পথঘাটের ন্যায় বাঁড়ির পরিবেশও বদলে 
গিয়েছে এবং সেই সঙ্গে কন্তার চেহারাও_-কন্যার মাত! প্রথমটায় ভাব- 
তেই পারলেন না এই কন্য!টি তারই কন্তা। একৃতিস্থ হয়ে তিনি কন্যাকে 
তার ঝুকে তুলে নিলেন বটে ; কিন্তু পরক্ষণে ভাবতে থাকলেন থে এখন 
এই মেয়েকে নিয়ে তিনি করবেনই বা কি? এই সকল কারণে শান্তি- 
রক্ষকদেরও উচিত যথা সত্বর এই সকল কন্যাকে উদ্ধার করা__এই কার্ধে 


অপরাধ-বিজ্ঞীন ১৮৪ 


এক মুহূর্ত ও বিশ্ন্ব কর! উচিত নয়। সমাজের কথা ভেবে সঙ্গে সঙ্গেই 
অপহৃত! কন্ঠাকে উদ্ধার করার জন্য প্রত্যেক ভদ্র ব্যক্তিরই চেষ্টা করা 
উচিত। 

সাধারণত শিশুদের গাত্র হতে গহনা অপসারণের উদ্দেশ্যেই 
অপরাধীরা শিশুদের অপহরণ করে থাকে ; কোনও কোনও ক্ষেত্রে এরা 
অপহরণের পর তাদের হত্যাও করেছে৷ ' লজেন্স বা খেলন। দেবার 
লোভ দেখিয়ে এর! শিশুদের দূরে নিয়ে গিয়ে অলঙ্কারগুলি খুলে নিয়ে 
সরে পড়ে। এক থানার এলাকা হতে অপর থানার এলাকায় নীত হয়ে 
এই শিশুগণ ও অপর থানায় প্রায়ই জমা হয়ে থাকে। অপহরণের পর 
থানায় থানায় খণর করলেই এই শিশুগুলিকে ফিরে পাওয়া যাবে। এই 
সকল কারণে শিশুদের দেহে গহলাপত্র না রাখাই ভালো। এর কারণ 
এতে তাদের জীবনহানিরও সন্তাবন! থাকে । | টি 

এ ছাড়া এমন অনেক বরস্থ। কন্ত! আছেন যারা তুল গথে চিন্তাধারা 
পরিচালিত হওয়ার কারণেও বাড়ির বার ইঞ্জেছেন। অপহারকরা এই 
সকল ভাবপ্রবণ কন্তাদের দুর্বলতার সুযোগ প্রায়ই নিয়ে থাকে ॥ কোনও 
এক নামকরা গুণ্ডার সুর্দে একটি -সত্বংশের কঙ্ক! বার হয়ে আসে । 
আদালতে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে কণ্ঠাটি এইরূপ এক উক্তি করেছিল, 
“আপনারা তো এখানে অনেক পুরুষ দেখছেন।. আমি কিন্তু এখানে 
এ একজন পুরুষ দেখতে পাচ্ছি ।” অপর আর এক শিক্ষিতা ধনী কন্তার 
কথা আমি গুনেছি। কন্যাটি একজন সাম্যবাদী ধীবর সর্দারের বক্তৃতা 
গুনে মুগ্ধ হয়। বীবরটি প্রতাহই বাজারে মাছ বেচতে যেতে| এবং সভা- 
সমিতিতে ব্তৃতাও করতো । অভিভাবকেরা এই ধীবরের প্রতি কন্যাকে 
আক্কিষ্ট হ'তে দেখে ভত্সনা করেন | এর পরদিন সকালে সকলে অবাক 
হয়ে দেখে বে কন্ঠাটি প্রকাশ্য বাজারে ধীবরের পাশে বসে মাছ বেচছে। 


১৮৫ অপরাধ-_নারী-হরণ 


পুনঃ পুনঃ বাক-প্রয়োগ দ্বারা মানুষকে ভেড়া বা ভেড়ী বানানো আদপেই 
অসম্ভব নয়। 

নারী মাত্রকেই অপহরণ করা যে কত সহ5সাধ্য, তা অপরাধ- 
বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেই স্বীকার করবেন | বা কিছু অপেক্ষা থাকে তা 
মাত্র সুযোগ সুবিধার । * এই বিষয়ে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হলে সবই 
সম্ভব হয়ে থাকে । এ সম্বন্ধে নিয়ে মাত্র একটি ঘটনার কথা৷ বলে বর্তমান 
পরিচ্ছেদটি শেষ করব । 

“প্রায় তিন বৎসর পর দেশ-বিদেশ ঘুরে হঠাৎ একদিন বন্ধু রমেন 
আমার বাসায় এসে হাজিণ। আমি তথনও একলাই আমাদের বাসায় 
বাস করছিলাম । চারিদিকে দৃকপাত করে আমার এই বন্ধু আমাকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, “ঘরদোর যেন কি রকম মনে হচ্ছে। সব দিকেই 
পরিবর্তন দেখা যায়! ব্যাপার কি হে, বিয়ে থা করেছো না কি?” 
উত্তরে আমি তাকে সানন্দে: জানাই, “হা ভাই বিবাহই করেছি, তবে 
নববধূ এখন পিত্রালয়ে। এর পর সে আমার শ্বশ্তরালয় সম্বন্ধে অনেক 
কিছুই প্রশ্ন করে। আমিও নিঃসন্দেহে সেইগুলির যথাযথ উত্তর দিই | 
এমনি কিছুক্ষণ আলাপ-আঁলোচনার পর বন্ধবরও বিদায় নেন। এর 
এক পক্ষ পর শ্বশুরালয় হতে বধূকে আনতে গিয়ে বা শুনি তাতে হতবাক 
ও হতবুদ্ধি হয়ে যাই । আমি নাকি আমার ওঁ বন্ধুকে একটা পত্র দিয়ে 
সেখানে বউ আনতে পাঠাই । আমার পত্র পেয়ে প্রায় এক পক্ষকাল 
পূর্বে তারা বন্ধুর সঙ্গে আমার বউকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এর তিন বৎসর 
পর পুলিশের সাঁহাযো বউকে আমি উদ্ধার করি। কিন্ত বউ আর তন 
আমার কাছে ফিরতেই চাইলেন না।” 

[ পুরাকালে চারি প্রকারের বিবাঁহ-পদ্ধতির কথ! গুনা গেছে। 


* এইসব একদিনে অনভ্তব হলেও বছুদিনে ধারে ধীরে সম্ভব হয়। 
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উচাদের বথাক্রমে-_-(১) প্রজাপতি, (২) গান্ধর্ব, (৩) রাক্ষস এবং (৪) 
পিশাচ নামে অভিহিত করা হতো। পিতামাতার সন্মতিক্রমে সম্প্রদানের 
দ্বার যে বিবাহ সমাধিত হতো, উহাঁকেই বলা হতো! প্রজাপতি বিবাহ । 
খকৃবেদের বুগ হ'তে আজ পর্যন্ত_গত চার হাজার বৎসর যাবৎ এই 
বিবাহ প্রথাই এদেশে প্রচলিত আছে। বুবক-বুবতীর পরস্পরের সম্মতি 
ক্রমে প্রকান্তে বা গোপনে বিবাহ হলে তাকে বলা হতো, গান্ধ বিবাহ । 
অপহরণ দ্বারা কন্ঠ! সংগ্রহ করে বিবাহ করার নাম ছিল রাক্ষস বিবাহ । 
এই বিবাহ সর্ববুগেই নিন্দিত হয়েছে। ধর্ষন বা বলাংকার দ্বারা বিবাহ 
করার নাম ছিল পৈশাচিক বিবাহ ॥ এই বিবাহ একমাত্র পিশাচদেরই 
উপবুক্ত। শুন! গেছে বে মধ্য প্রাচ্যের কোনও এক দেশ বিজয় করে 
বিত্রেতাদের নেতা ও দেশের রাণীকে চুলে ধরে যুক্ধন্থলে এনে ধর্মান্তরিত 
করে বিবাহ করেন। এ দেশের রাজাকে এই বু্স্থলে নিহত কর! 
হয়েছিল। স্বামীর রক্ত ও স্ত্রীর চোখের জল দিয়ে এই বিবাহ সমাধিত 
হয়। এইরূপ বিবাহকে পৈশাচিক বিবাহ বলা যেতে পারে। ] 


ভ্রণহত্য। 

আগহত্যাকে চলতি ভাষায় বল! হয়ে থাকে, “ফেলানা” অপরাধ । 
ইহাকে একটি সামাজিক অপরাধও বলা চলে। এদেশের কোনও 
কোনও সমাজে বিধবাদের পুনঃবিবাছের ব্যবস্থা নেই। বর্তমীনকালে 
আবার আধিক সঙ্গতির অভাবে কুমারীদেরও সময়মত বিবাহ দেওয়া সম্ভব 
হয়ে উঠে না। পণপ্রথা আনি সামাজিক কুব্যবস্থাই ইহার জন্ক দায়ী। 
এইরূপ অবস্থায় বাল-বিধবা এবং কুমারী কন্ঠাগণের পক্ষে দুর্বল মুহুর্তে 
যৌন তাড়নায় অস্থির হয়ে সুযোগমত ব্যভিচাঁরে লিপ্ত হওয়া একেবারেই 
অগম্ভব শয়। এইরূপ যৌন সন্মিলন দ্বার! দৈবক্রমে সন্তান সম্ভবা হয়ে 
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উঠলে এরা লোক-লজ্জীবশত এই অপকর্মে সন্মতি দিতে প্রায়ই বাধ্য 
হয়ে থাকে। বস্তুত এই বিশেষ অপরাধটির ভন্য সামাজিক কুব্যবস্থা 
এবং বিধিনিষেধই বহুল পরিমাণে দায়ী থাকে। মানুষের বড় ইন্ত্রিয়ের 
মধ্যে ধৌনেন্দ্রিয় একটি অতীব প্রয়োজনীয় ইন্দিয় । দর্শন, স্পর্শন,শ্রবণ এবং 
রসনার তৃপ্তির ন্যায় মীগষের যৌনতৃপ্তিরও প্রয়োজন আছে। ইহা তে 
মানুষকে দুরে থাকতে বলা নিরর্থক তো বটেই এমন কি উহা অনথকও 
বটে। খৌঁবনের তাড়না মানব-মানবীর যৌনস্পৃহীকে অত্যন্তরূপ উগ্র 
করে তুলে থাকে । এইরূপ অবস্থায় উহ স্বাভাবিক পথে প্রবাহিত হ'তে 
না পারলে উহার ফল অত্যন্তরূপ ব্ষিদয় হয়ে উঠবে তাতে আর 
আশ্চর্যের কি আছে? পণ্ডিতের! বলে থাকেন যে» “মানব তখনই হরে 
[বা বুদ্ধ হয়] যখন কি’ন| তার মধ্য থেকে যৌনস্পৃহা চলে যায় | 
পণ্ডিতদের এই সুচিন্তিত মতবাদটি অতীব সত্য। আইন-কীগ্রন ন্তার ও 
সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত না হ’লে উহা! কখনও সার্বজনীন স্বীকৃতি 
লাভ করতে পারে না। এদেশের সামাজিক আইন-কাঙ্গন অল্প বয়ন্কা 
বিধবাদেরও পুনঃ বিবাহে সন্মতি দেয় নাই_ফলে এই অন্তায় এবং 
প্রকৃতি বিরুদ্ধ সামাজিক আইনও সার্বজনীন স্বীকৃতিলাভ করতে সক্ষম 
হয় নি। প্ররুতির নিয়মান্থদারে যৌবনকালে মানবের যৌনবোধ যে 
কিরূপ উগ্ররূপ ধারণ করে থাকে তা এদেশের সামাজিক আইনপ্রণেতা- 
দের ভালোরূপেই জানা ছিল । এইজন্য তারা বাল-বিধবাঁদের স্পাহার- 
বিহার, পরিচ্ছদ এবং গতি!বধির উপর নানারূপ বিধি-নিষেধ আরোপ ' 
করে গেছেন। এই সকল বিধি-নিষেধ কেবলমাত্র পুরুষদের স্বাথের 
প্রতি লক্ষ্য রেখে অমান্ুধিক নিষ্ঠুরতার সহিত রচিত হয়েছিল। কিন্ত তা 
সত্বেও উহা! কখনও মানব-মানবীর স্বাভাবিক যৌনস্পৃহাকে প্রদমিত 
করতে সক্ষম হয় নি। পরিপূর্ণভাবে জীবন ভোগ করে মনুষ্য জন্ম সাথক 
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করবার অধিকার মানুষ মাত্রেই আছে। তাই স্থযোগ এবং স্থবিধা 
পাওয়া মাত্র এই সকল অপহাঁয়া বাপিকারাঁও কখনও কখনও সমাজের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘো্ণা করে নিজেদের যৌন স্ষুধারপরিত্প্তি ঘটীয়। কিন্ত 
তা সত্তেও নান! কারণে তারা সমাজকে বা তাদের আশ্রয়দাঁতাদের পরিত্যাগ 
করতে পারে না। এর ফলে লোকলজ্জার কারণে গোপনে বহু নির্দোষ 
ভরিশ্যৎ শিশুদিগকে চোখের জল ফেলতে ফেলতে এদের বিদায় দিতে 
হয়েছে। এক রকম বাধ্য হয়েই এইরূপ পাপ কার্ধ সমূহ তাদের সমাধা 
করতে হয়েছে। এসম্বন্ধে নিযে একটি বিশেষ বিবৃতি উদ্ধত করা হলে|। 

“আমি হচ্ছি একজন বাল-বিধবা । আমার বান বয়ন সতেরো । 
আমার সহিত এক পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের বিবাহ দেওয়া হয়ে- 
ছিল । দুর্ভাগ্যের বিষর বিবাহের সাত্রসাঁত মাসের মধ্যেই আমি বিধব! হই | 
স্বামীর মৃহ্যুর পর আমাকে পিতৃগৃহে এসে বসবাস করতে হয়েছিল । এর 
কয়েক নাস পরে আমার জোষ্টভ্রাতা বিবাহ করে। ইতিমধে। আমার 
মাতা ঠারুয়াণীও ইহলোক পরিত্যাগ করেন। . মাতার মৃত্যুর তিন মাসের 
মধ্যেই আমার পৃক্যপাদ পিতাও নৃতন দারপরিগ্রহ করলেন । আমার বৌদি, 
এমন কি আমার এই নৃতন মা’ও আনা অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় 
ছিলেন। বলা বাহুল। তাঁদের এই সৌভাগ্যে আমি অত্যন্তন্ূপ ঈর্ষান্বিত 
ছিলাম। আমার মন্মুথেই ভার! তাদের জীবন পরিপূর্ণভাবে উপভোগ 
করে আসঙ্ছিলেন। অথচ -বাড়ির মধ্যে মাত্র আমাকেই থান পঃরে 
নিরামিষ খেয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হত? 

তারা আমাকে ঠাকুর দেবতা পৃ করতে তো বাধ্য করতেনই, এমন 
কি ইচ্ছা থাকুক আর না থাকুক তাদের নির্দেশমত প্রতিদিন কিছুক্ষণ 
বাব ওরুপুত্রের নিকট ভাগবত পাঠও শুনতে হয়েছে। এই সকল 
ধর্মকর্ম যেন একমাত্র আমারই করণীয় কার্য; কিন্ত এত সত্বেও আমি 


১৮৯ জণহত্যা! 


আমার অন্তরের কামনা একদিনের জন্যও নির্বাপিত করতে পারি নি। 
পরিশেষে স্থযোগমত আমি একদিন এই গুরুপুত্রের সহিতই গোপনে 
সম্মিলিত হই এবং ইহার অবশ্যন্তাবী ফলস্বরূপ একদিন সঙ্থান-সন্ভবাঁও 
হয়ে পড়ি । বিষয়টি উপল'ব্ধ করা মাত্র আমি উহা আমার প্রিয়তমকে 
জানিয়ে দিই এবং ইহার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ 
করি। প্রিয়তম আমার সাধ্যমত ওধধাদি সংগ্রহ করে উহা আমাকে 
খাওয়ালেও উহাতে কিছুমাত্র সুফল ফলে না। পরিশেষে বেগতিক 
বুঝে একদিন তিনি সরে পড়লেন । এরপর নূতন মায়ের মারফৎ পিতা 
ঠাকুরও বিষয়টি জেনে ফেলেন । এরপর আমি অহিফেন সেবন করি, কিন্ত 
এতে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লেও মরি না । পরিশেষে পিতাঠাকুর আমাকে 
গোপনে কলিকাতায় এনে এক দুবু ভ ডাক্তারের সাহায্যে আমার সন্তান- 
টিকে নষ্ট করে ফেলে আমার এবং দেই সঙ্গে তার নিজেরও মান ও 
সম্মান অব্যাহত রাখতে সক্ষম হন) কিন্ত আপনার! শুনলে আশ্চর্য হবেন 
যে এত সত্বেও আমার পিতা এ গুরুপুত্রের সহিত আমার পুনঃ বিবাহে 
কিছুতেই সন্মতি দিতে পারেন নি।” 

শহরে এমন অনেক দুর্বৃত্ত ডাক্তার ও বৈদ্য আছেন যাঁরা এইরূপ ব্যবসার 
দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছেন । এদের কেউ কেউ এক একটি অপ- 
কার্ষের জন্য ৫০০২ টাকারও অধিক দাবী করে থাকেন। এই সকল 
কেইস তার! সাধারণত অসৎ দালালের দ্বারা সংগ্রহ করে থাকেন। 
কখনও কখনও অপরাধী বুবকরাঁও প্রত্যেকটি অপকর্মের পর নিজেরাই 
তাদের কাছে এসে ধন্না দিয়েছে! এমন বহু দুর্বৃত্ত ডাক্তার এইরূপ জণ- 
হত্যার পূর্বে হতভাগিনী কন্ঠাটিকে বেকায়দায় পেয়ে উপভোগও করেছেন। 
এই সময় সাধারণত অভিভাবকগণ নিজের! সঙ্গে না এসে কন্যাদের 
কোনও এক অবাঞ্ছিত ব্যক্তির সহিত গোপনে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের কাছে 
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পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন । ইহার ফলেই দুর্ৃত্রগণ অসহীয়া কন্ত'টিকে এইরূপ 
ভাঁবে অপমান করতে সাহসী হয়ে থাকে । এই সকল কাঁরণে অভিভাবক- 
গণের “যা কিছু করবাঁর থাকে,” ত! তীদের নিজেদেরই করা উচিত। 

জণ-হত্যাকে সাধারণ দৃষ্টিতে এক অতীব দ্বৃণ্য অপরাধরূপেই প্রতীত 
হবে। কিন্তু এদেশের বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থা ও অবস্থার আমূল 
পরিবর্তন সাধিত না হলে এইরূপ অপরাধ যে প্রায়ই সংঘটিত হবে এ 
কথা নিশ্চিত রূপেই বল! যেতে পারে । 

এ সম্বন্ধে নিয়ে একটি বিশেষ বিবৃতি উদ্ধত করা হলো। এই 
বিবৃতিটি বিশেষরূপে প্রণিধানবোগ্য | 

“আমার নিকট একদিন কোনও এক যুবক এনে জানালো৷ যে অমুক 
বাড়ির অমুক বাবুর অনৃঢ়া কন্যা অবৈধভাবে সন্তান-সম্ভব| হয়েছে এবং 
দে মামাকে এও জানালো যে অমুক বাবু কোনও এক ডাক্তারের 
সাহায্যে জণ হত্যারও আয়োজন করেছেন। বুবকটি আইনান্যারী এ 
সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যই আমাকে অনুরোধ জানাতে এগেহিল। 
আমি কিন্তু যুবকটির আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়ে তাঁকে ধমকে 
উঠে বলি, ‘আচ্ছ| হে বাপু! তোমার এ জন্য এত ব্যস্ত হবার কি আছে 
বলত? যাও, চলে যাও এখান থেকে ।” এর পর আমি স্বয়ং অমুক 
বাবুর সঙ্গে দেখা করে তাকে অভয় জানিয়ে বলি, ‘কোনও ভয় নেই 
মশাই। এ একটা এক্সিডেন্ট মাত্র। এইরূপ দুর্ঘটনা যে কোনও সময় 
যে কোনও বাড়িতেই ঘটে যেতে পারে । এজন্য দুঃখ করবারও আপনার 
কিছু নেই। আর এই ব্যবস্থা অবলম্বন ছাড়া আপনার আর উপায়ই বা 
কি আছে। একটা প্রাণ এইভাবে নষ্ট হলেও পরে কন্ঠাটি পাত্রস্থ হওয়ার 
পর এইরূপ আরও কত প্রাণ আমর! লাভ কর্ব। বর্তনান বাঙলা 
সমাজের থে ব্যবস্থা তাতে এইরূপ ন! করলে কন্াঁটিকে হয়ত জীবন্মাত 
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অবস্থাতেই কাটাতে হবে ।” এর পর অবশ্য আগি আইনের ভয়ে আমীর 
মত বদলাই এবং তাকে সম্পূর্ণ ভিন্নকূপ অপর আর এক প্রকার উপদেশ 
দিই । এই উপদেশানুসারে তিনি কন্যাটিকে সময় থাকতে অর্থাৎ বিষয়টি 
জানাজানি হয়ে যাবার বহু পূর্বেই বারানসী শহরে নিয়ে যাঁন। বারানসী- 
ধামের এক হাসপাতালে কন্াটি স্বাভাবিকভাবেই একটি পুত্রসন্তান প্রদব 
করে। পরে এই শিশু-পুত্রটিকে একটি স্থানীয় অপুত্রক বিধবার নিকট 
গচ্ছিত করে দিয়ে স্বগ্শে ফিরে এসে তিনি মেয়েটিকে একটি সৎছেলে 
দেখে বিবাহ দেন। আমি নিজে এদের এই সহজ সুন্দর বিবাহের নিমন্ত্রণে 
উপস্থিত ছিলাম । এক্ষণে এই কন্াটি দুইটি পুত্র এবং একটি কম্থার 
জননী ৷? 

ক্লিকাতার অলি-গলিতে ডাস্টবিনের আবর্জন। স্তপের মধ্যে প্রায়ই 
এই সব ভ্রণ বা ফিটাস্‌ পড়ে থাকতে দেখ! যায় । রাত্রিযোগেই সাধারণত 
এই সকল ফিটাস বা জ্রণ পাঁচার করা হয়েছে । এইসব ভ্রাণ হত্যার ব্যাপারে 
অশিক্ষিতা ধাত্রীগণও সাহায্য করে থাঁকেন। তবে ইহা তার! অবৈজ্ঞানিক 
উপান্ধে বা টোটুক! আনি ওষধের সাহাধ্যে ঘটিয়ে থাকেন। অবৈজ্ঞানক 
উপায়ে ভ্রুণ হত্যা ঘটানোর কারণে কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাঁলিকাগণ 
মৃত্যুমুখেও পতিত হয়েছে। অভিজ্ঞ ডাক্তাররা নানারূপ যন্ত্রপাতি এবং 
উষধপত্রের দ্বারা এই অবৈধ গর্ভপাত ঘটিয়ে থাকেন। কোনও ডাক্তার 
আবার এমন একটি বানানো রোগের কথা প্রকাশ করেন, যার জন্তে 
কি'না গর্ভপাত না ঘটালে রোগীর জীবনহাঁনির সম্ভাবনা আছে। এই 
কল্পিত রোগের অজুহাতে তীর! প্রকাশ্যেই ভ্রণ হত্য| ঘটিয়ে থাকেন। অজ্ঞ 
ধাত্রীরা সাধারণত নিম্নোক্ত উপায়ে জণ হত্য। করে থাকেন, বথা_-(১) 
আরগট, ওলিয়েগার, মাদার লালচিটা, হরিতাল, পারদ প্রভৃতি ওষধাদির 
সাহায্যে এবং (২) ষুষ্ট্যাঘাত দ্বার! বা উদরের উপর চাপ দিয়! কিংবা 
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জরায়ূর মধ্যে আকন্দ বা লালচিটার শিকড় প্রবেশ করিয়ে, কখনও কখনও 
আকন্দ বৃক্ষের রম একটুকুরা তুল! বা বস্ত্রথপ্ডের উপর মাখিয়ে নিয়ে উহা 
জরারুধ মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েও এরা! ভ্রণ হত্য। করে থাকে । 

এমন অনেক স্বামীও আছেন ধারা প্রারম্তেই সন্তান হওয়া পছন্দ 
করেন নাঁ। এজন্য এরা নানারূপ প্রতিষেধকেরও সাহায্য নিয়ে থাকেন; 
কিন্তু দৈবাত এদের ভ্ত্রীগণ সন্তান-সম্ভবা হয়ে উঠলে এদের অনেকে 
দারিত্রজ্ঞীনহীন ভাবে জ্রণ হত্যা ঘটিয়ে তাদের ন্ত্রীগণের স্থাস্থ্যহানির কারণ 
হয়েছেন। এই জ্রণ হত্য। নিবারণের জন্য রাষ্ট্র মাত্রেরই উচিত কতকগুলি 
গোপন হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা করা--যাতে করে এই সকল হাপপাত।লে 
রোগ্রিণীগণ কিছুকাল গোপনে বাস করার পর অবৈধ সন্তানটিকে প্রনব 
করে একটু সুস্থ হওয়ার পরই বেমালুম সরে পড়তে পারেন। এই সকল 
হতভাগ্য সন্তানগুলিকে মানুষ করার ভারও নেওয়া উচিত দেশবাসীর 
বা রাষ্ট্রের। একমাত্র এই উপায়েই ব্যাপকভাবে ভ্রণ হত্যা এদেশে 
নিবারণ হওয়া সম্ভব। এ বিষয়ে দেশবাসীকে অবহিত হতে আমি 
বিশেষরূপে অনুরোধ করবে! । 

এই সম্বন্ধে অপর আর একটি হতভাগিনী কন্যার বিবৃতি নিম্নে উদ্ধত 
করলাম। এই বিবৃতিটিও প্রণিধানযোগ্য | 

“আমি একজন পল্লীবামিনী বাল-বিধবা। কোনও একটি পড়শীর 
সহিত ঘনিষ্ঠতা করার কারণে আমি সন্তান-সম্ভবা হয়ে পড়ি। বিষয়টি 
জানাঙ্গানি হয়ে পড়ায় আমার পিতা আমাকে বিষপানে হত্যা করতে 
চেয়েছিলেন । অপরদিকে আমার পিভৃব্য আমাকে বাড়ি হ'তে বিতাড়িত 
করে দিতে চাইছিলেন । অনভ্যাসের কারণে বাড়ি হ'তে অসহায় "অবস্থায় 
বার হয়ে এলে দুর ত্দের কবলে পড়ে আগার কি দুর্দশ| ঘটতে পারে নেই 
সমন্ধে তারা একটুও ভেবে দেখলেন না। পরিশেষে আমার এক যুবক 
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আত্মীয় দয়াপরবশ হয়ে আমাকে সঙ্গে করে রাঁণীঘাটের হাদপাঁতালে এনে 
হাজির করলেন। হাঁসপাঁভাঁলের সকলেই কিন্তু আনার এই দুরবন্থার 
জন্যে আনার এই উপকারী আত্মীয়টিকেই সন্দেহ করে হানাহানি 
করতে থাকেন। আমি এবং আমার এই যুবক আত্মীয়_উভয়েই এজন্য 
অত্যন্তরূপ লজ্জা অনুভব করতাম । এর বহু পরে আমি সাহস সঞ্চয় করে 
অন্যত্র বিবাহ করি এবং এই বিবাহে আমি সুখীই হয়েছি ।” 

আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থ এমনই অসহনীয় যে এই সকল 
ব্যাপারে কেহ সাহাধ্য করবার জন্তে অগ্রণী হলেও লোকে তাঁকেই সন্দেহ 
করে থাকে। এই সকল বিধিনিষেধ হতে অচিরে হিন্দুসমাজকে মুক্ত 
করবার কি এখনও সময় আনে নি? 

ভণ-হত্য| সদ্বন্ধীয় অপকর্মের উদ্নাহরণ স্বক্পপ বালিগঞ্জ অঞ্চলের 
প্রথ্যাত ভ্রণ-হত্য। মামলার কথা বল! যেতে পারে। মামলাটির বিবরণ 
ছিল এইরূপ £ কোনও এক অনূঢ। বান্দালী কায়স্থ কন্যা কলিকীতার 
কোনও এক মহিলা কলেলের হোন্টেলে থেকে পড়াশুনা করতো । 
পরবর্তীকালে কোনও এক ভদ্রবংশীয় সংগ্রাহিকার সহিত তাহার 
পরিচয় ঘটে। এই সংগ্রাহিক| বন্যাটিকে শহরের কয়ে*্জন ভদ্র ধনী 
যুবকের সহিত প্রায়ই সন্মিলিত করিয়ে দিতেন এবং ইহার অবশ্য- 
স্তাবী ফল স্বরূপ কণ্ঠাটি সন্তান-সম্ভব। হয়ে উঠে। তারপর একদিন এই 
কন্যাটিকেই মৃত অবস্থায় বালিগঞ্জের কোনও এক ডাক্তারথানীর অপারে- 
শন টেবিলের উপর পাওয়া যায় । এই সংগ্রাহিকা, সংশ্লিষ্ট ডাক্তার এবং 
অপরাপর কয়েক ব্যক্তিকে জ্রণ-হত্য। এবং তত্জনিত কন্তাটির মৃত্যু 
ঘটানোর অপরাধে পুলিশ বিচারার্থে চালান দিয়েছিল; কিন্তু বিভাগে 
সংগ্রাহিকার সাজ! হলেও সংশ্লিষ্ট ডাক্তার ভদ্রলোক মুক্তি পার। এর 
কারণ শব-ব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তারের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় যে কোনও 

অপরাধ (৩য়)--১৩ 
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এক আনাড়ি ব্যক্তি দ্বারা অবৈজ্ঞানিক উপায়ে এই জণ-হত্যার কার্য 
সমাধিত হয়েছিল । অপর দিকে অভিযুক্ত ভাক্তারটি আত্মপক্ষ সমর্থনে 
বলেন থে, অন্যত্র জণ হত্যার কার্য সমাধার পর রোগীর অবস্থা অত্যন্তরূপ 
কাহিল হয়ে পড়ায় অভিজ্ঞ ডাক্তারের দ্বারা কন্।টির চিকিৎসা করানোর 
জন্যে তাকে তীর ভাক্তারখানারর আন! হয়েছিল এবং তিনি যখন 
রোগিণীকে অপারেশন টেবিলে তুলিয়ে চিকংস! করছিলেন সেই 
সময় হঠৎ সে মারা যায়। আদালত সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের এই 
কৈফিয়ংএ সন্ত হয়ে তাঁকে সেই যাত্রায় মুক্তি দিয়েছিলেন। 

দেশের প্রচলিত আইনাম্দারে এই জ্রণ হত্যার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট 
কন্যা এবং তাহার প্রত্যেক সাহাধ্যকারীরই কঠোর সাজা হয়ে 
থাকে। এ ছ|ড়া যে সকল ব্যক্তি জরায়ু হ'তে অবৈধ ভাবে বহির্গত 
এই ভগ গোপনে স্থানান্তরিত করে কোনও নির্জন স্থানে নিক্ষেপ করে 
তাদেরও সাহা পেতে হয় । 

বছ সামাজিক অন্যায় বা কুপ্রথা অপ্রতক্ষভাবে এই জ্রগ- 
হত্যা অপরাধের সহীয়ক। এদেশে প্রচলিত বিবাহের পণপ্রথা ইহার 
একটি গরু উদাহরণ । বহুসংখ্যক পিতামাতাই প্রয়োজন মত পথের 
অর্থ যোগাড় করতে না পেরে বিবাহবোগ্যা কন্যাদের সময়ে বিয়ে 
দিতে অন্গম হন। অপর দিকে কন্যাদের অপাত্রে পাত্রস্থ করাও 
তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কলে এদেশের প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের 
সংসারেই একাধিক অবিবাহিত বয়স কন্যার সন্ধান পাওয়া! যায়। এই 
সকল কন্যার মধ্যে কেহ কেহ যৌন তাড়নায় অস্থির হয়ে ব্যভিচারে 
লিপ্ত হয়েছেন । এমনকি, এদের কেহ কেহ এচন্ত আত্মহত্যার পথও বেছে 
নিয়েছেন। এ সম্বন্ধে একটি বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করবো । শ্যাম- 
পুকুরের কোনও একটি সংসারে পাঁচটি বয়ন্থা অনুঢা ভগ্নী ছিলেন। ভগ্নী কয়টি 
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সব দিক দিযে গুণবতী হওয়া সত্বেও তীদের অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ পিতা কেবল- 
মাত্র অর্থের অভীবেই তাদের মনোমত পাত্রে পাত্রস্থ করতে পারছিলেন 
না । একদিন এই ভগ্রীদের মধ্যে জোষ্ঠা ভগ্বীট আত্মহত্যা, করেন। 
আত্মহত্যার পূর্বে হতভাগ্য কন্তাঁটি একটি পত্রে তাঁর আত্মবিনাশের কারণ 
সবিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত 
হওয়ায় অপর ভগ্নীগণ এইরূপ এক উত্তর করেছিল, “ত! এই সম্পর্কে 
আমরা আর কি করব বলুন, এ ছাড়া আর আমাদের উপায়ই ব। আছে 
কি? আজ যে পথে আমানের দিদি গেলেন, কাল আমাদেরও একে 
একে ও পথে যেতে হবে ।” এদেশে প্রচলিত জীতিভেন প্রথাও 
এই অপরাধের অপর এক অপ্রত্যক্ষ কারণ। জাঁতিভেদের কারণে 
বিবাহের সুযোগ সুবিধা অত্যন্তরূপ সীমাবদ্ধ (গণ্ডীবদ্ধ ) অবস্থায় থাকে__ 
ফলে সহজে একটি সৎপাত্র খুঁজে বার করাও কঠিন হয়ে উঠে। 
বহু সংখ্যায় উপবুক্তা বয়ন্ক। কন্যার .অনৃঢ়। থাকাও ইহার আর একটি : 
কারণ। 

* “অবৈধ সংসর্গের জন্য গর্ভমঞ্চার হলে সংশ্লিষ্ট নারী ও পুরুষকে 
সমাজ নিন্দা করলেও নিষ্পাপ সন্তানটিকে কোনওমতে অপরাঁধা বসে 
অভিহিত করা চলে নাঁ। কারণ এ কথ! সত্য থে নিজের জন্মের উপর 
কারও হাত নেই। এইজন্য সমাজ এবং রাষ্ট্রের উচিত এই সকল হত- 
ভাগ্য ভীবদের সযত্রে লালন-পালন করা। পৃথিবী এই সক জারজ 
সন্তানগণ দ্বারাই সাপেক্ষ উপকৃত . হয়েছে। দৃষ্টান্তম্বরূপ 
কয়েকজন মহাপুরুষের নামের উল্লেখ করা ঘেতে পারে। মহাযুনি 
ব্দেব্যাস অবিবাহিত মতস্তগন্ধার গর্ভে পরাশরের রসে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং ইনিই মহাকাব্য মহাভারতের রচয়িতা । এমন কি, যীশুখুস্টও 


* গ্রাম আবুল হাসানৎ আইঃ পি, মহোদয়ের প্রবন্ধ হইতে। 
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অলৌকিক সংদর্গের কলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে প্রকাশ। পূর্বকালে 
কুমারীর সন্তানকে “কানমী পুত্র” বলা হতো। উদাহরণ স্বরূপ কুন্তীর নন্দন 
কর্ণের কথা বল! বেতে পারে। শান্্রাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে, 
পিতা অজ্ঞাত থাকলে বা তাহার নাম গোপন রাখা হলে উহাদের 
সন্তানকে বল] হ’ত পগুধ্ভ”। এরূপ সন্তান গর্ভে থাকাকালীন মাতা 
বিবাহ করলে উহাকে “শোধ” বল! হত ॥ কোনও ব্যক্তিকে নিয়োগ 
করে সন্তানোৎপাদন কর! হলে এ সক্ল সন্তানকে “ক্ষেত্র” সন্তান বলা 
হ’ত। প্রাচীন ভারতে এইরূপ দুর্ঘটনা যে প্রায়ই ঘটেছিল তাতে সন্দেহ 
নেই । ুর্বেদে ব্যবহৃত “পুংশ্চনী” শব্দটি হ'তে তখনকার কোনও 
কোনও নারীদের স্বভাব সম্বন্ধে ধারণা কর! যেতে পারে। উহার অর্থ, 
পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিতা রমণী । মহাভারতে মহারাজ পাঁওু ha 
এইরূপ বলেছিলেন, “ধর্মজ্ঞেরা ইহাই ধর্ম বলিয়া জানেন যে প্রত্যে 

খতুকালে স্ত্রী স্বামীকে অতিক্রম করবে ন।!॥ অবশিষ্ট সময়ে সে রা 
চারিণী হইতে পারে, সাধুজনেরা এই প্রাচীন ধর্মের কীর্তন করিয়া 
থাকেন। খতুকাঁল বলিতে খতুর আরম্ভ হইতে বোল দিন ধরা হইত।» 
মহামুনি বাজ্ঞবক্ক্ের মতও ছিল এইরূপ । “অগ্নি যেমন দহন কার্ধে দুষ্ট 
হয় না, মলমুত্র স্পর্শে যেমন জল দুষ্ট হয় না, তেমনিই জার অর্থাৎ 
প্রেমিকের সংস্পর্শে এলেও ভ্ত্রীগণের কোনও দোষ হয় না। বস্তুত 
দ্রীগণ স্বভাব পবিত্র; কোনও কিছুতেই তীহার। দুষিত হইতে পারেন 
না।” মানে মাসে তাদের রজঃ তাদের সমস্ত ছুষ্কৃতির অবসান ঘটিয়ে 
দেয় ইত্যাদি কথাও অন্যত্র লিখিত হয়েছে। এইরূপ প্রভীত হয় যে, 
এই যুগে দেহ্ধর্সকে দেহধ্মকূপেই বিচার করা হয়েছে। তবে এইরূপ 
মত প্রকাশ কর! হয়েছে মাত্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে । সাধারণ ভাবে 
অবশ্য এই সকল বাৰ্ধাদি নিন্দনীয় বলেই অভিহিত হয়েছে । তবে 
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এইজন্য মাত! নিন্দনীয় হলেও সন্তানগণ কখনও নিন্দনীয় হয় নি। জারজ 
সন্তানগণ এই যুগে স্বভাব-সন্তানদের পার্থ স্থান পেয়ে এসেছে। 
জাবালীর পুত্র জারজ সন্তান হলেও একমাত্র তিনিই সত্যধর্মী রূপে 
অভিহিত হয়েছিলেন ।” 

প্রবৃত্তির তাঁড়না, নিজেদের দৌর্বল্য, পুরুষের ছলনা, অভীব গ্রস্ত বা 
নিরুপায় অবস্থা ইত্যাদি_-নারীর পদম্খলনের কারণ হয়ে থাকে, কিন্ত 
এইজন্ত উহাদের কোনও শান্তি বিধানের কি কৌনওরূপ প্ররোজন 
আছে? উহাদের অন্যায়ভাবে ও গর্ভদঞ্চারই কি এদের যথেষ্ট শান্তি 
নয়? অবৈধ গর্ভসধশর পরিবার মাত্রেরই দুঃখ ও লজ্জার কারণ হয়। 
যে নারীর উহ! হয় তাঁহার তো কথাই নেই । কোনও এক ক্ষিপ্ত জনতা 
জনৈকা রমণীকে পাথর ছু'ডে মারবার উপক্রম করলেও ভগবান বীশুধুস্ট 
এইরূপ এক নির্দেশ দিয়েছিলেন, “যে মান্থঘট নিজে নিষ্পাপ সেই ঘেন 
ও রমণীটর উপর প্রথমে পাথর ছুড়ে” মহাপুকুষের এই মহামূল্য 
উপদেশটি আমাদের সর্বদাই স্মরণ রাখা উচিত। সৌভাগ্যের বিষয় 
অধুনাকালে পৃথিবীর বছদেশেই জারজ সন্তানদের বৈধ সন্তানরূপে স্বীকার 
করে নেওয়া হচ্ছে। 

সৃষ্টি অব্যাহত রাখবার জন্যে গ্রকুতিরাণী জীবের মধ্যে কীমন! 
দিয়েছেন এবং তাঁর দেহে দিয়েছেন স্ষ্টির উপকরণ-_এই উপকরণের 
অপচর ঘট! কোনও অবস্থাতেই বাঞ্ছনীয় নয়। প্রকৃতিতে সারা জীব- 
জগতে পুরুষ এবং স্ত্রী জাতির সময়ে বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকে । এই জীব- 
জগতের মধ্যে মাহুষও এক শ্রেণীর প্রাণী মাত্র । অন্য সকল প্রাণীর মধ্যেই 
সন্তানগণ বিন! বিচারে শ্রেণী ও গোষীতে স্থান পেয়ে থাকলে 
মানুষের মধ্যেই বাঁ তা না পাওয়ার কি কারণ আছে? মনে রাখ উচিত 
যে বিবাহটি মানব সমাজের একটি বাহিক অন্তঠান মাত্র এবং এই 
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অনষ্টানবিহীন মিলনে যে সন্তানের সৃষ্টি হয়, তাদের দেহে পিতামাতার 
গুণাগুণগুলি উত্তরাধিকারীস্থত্রে যে নিয়মে বিয়ে থাকে, জাঁকজমক 
আড়ম্বরে বিবাহিত পিতামাতার সন্তানদের মধ্যেও এগুলি এই একই 
নিয়মে বতিয়ে থাকে। 

ভারতবর্ষে এমন অনেক স্মরণীয় বরেণ্য থ্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন 
বারা শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনীতি এবং ব্যবসাক্ষেত্রে দেশবাসীর গোৌরবস্থল 
রূপে বিবেচিত হয়েছেন। দেশবাসী তাদের জন্মকাহিনী জানবার 
কোনওরূপ প্রয়োজনও মনে করে নি, বদিও কিনা তার! তাঁদের 
পিতার রক্ষিতা নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এদেশে এমন 
ঘুগও ছিল বখন রক্ষিতাঁর পুত্রগণকে ধনীর ছুলালেরা আপন পুত্রদের 
অপেক্ষাও অধিক যত্বে লালনপালন ও শিক্ষাদান- করে এসেছেন। এই 
দিক হ'তে বিচার করলে বুঝা যাবে যে তার| তাদের এই সকল কার্যের 
ছারা সমাজের প্রভূত উপকারই করেছেন। অনেক হারানো নারীকে 
তারা এইভাবে সযত্ে রক্ষা করায় তাদের আমি নমস্ত বলেই অভিহিত 
করি। এর কারণ এইভাবে আশ্রয় ন দিলে তাদের অনেককেই হয় ত 
সাধারণভাবে ঘ্বণ্য জীবনযাপন করতে হতো) কিন্ত ছুতীগ্যের বিষয় এই 
যে আজকালকার ধনীর ছুলাসেরা কোনওরপ দায়িত্ব না নিয়ে 
উপভোগ করতে চান । আমার মতে এরাই হচ্ছেন এই দেশের 
আধুনিক সমাজের প্রচতরূপ শক্ত । 
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এই যৌনজ প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বিশদভাঁবে 
আলোচনা কর! হয়েছে । এই যৌনজ পদ্ধতি দ্বারা অপরাধীর! বালিকাদের 
প্রায়ই সর্বনাশ সাধন করে থাকে । এই সকল ক্ষেত্রে ছুবুত্তরা বালিকা- 
দের এবং সময় সময় এই সকল বালিকাদের অভিতাবকদেরও বুঝায় যে 
তারা তাদের বিবাহ করবে । ফলে, অভিভাবকরা এদের অবাধ মেলা- 
মেশায় বাধা ত দেনই না, বরং আশাপ্রদ বুঝে এরা এদের প্রয়োজনীয় 
সুযোগ সুবিধে দিয়ে দূরে সরে থাকেন_-বড় লোক জামাই কে না চায়, 
বিশেষ করে এই দুর্মুল্যের বুগে। এ ছাড়া মেয়েরাও গরীব পিতা 
মাতার স্কন্ধ হতে নামতে পারলেই বীচে। 

এর! প্রায়ই নানা অজুহাতে বিবাহের দিন পিছিয়ে দিয়ে থাঁকে। 
এই সময় অবোধ বাঁলিকারা এদের নিশ্চিত রূপে ভবিযাৎ স্বামীজ্ঞান 
করে দেহ দাঁন করেছে। কিন্ত পরে কোনও ন! কোনও এক ভুত 
করে এই দুর্বৃত্তরা তাঁদের পূর্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে নিবিদ্বে সবে পড়ে । 
লজ্জার খাতিরে এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে এই সব বালিকাঁরা এবং 
তাদের অভিভাবকগণ প্রায়ই এদের উপর আইদাহুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন 
করতে অক্ষম হন! এই সকল সামাজিক দুর্বলতার স্থযোগ দুবৃন্তরা 
প্রায়ই নিয়ে থাকে । “বিবাহ করবো” এইরূপ প্রতিশ্রুতি না পেলে 
এই সব বালিকার! দেহদানরূপ কার্য হতে নিশ্চয়ই বিরত থাকতো | 
এই কারণে প্রবঞ্চনা অপরাধের সংস্ান্ুযায়ী এই সকল দুৰৃত্তিরা প্রবঞ্চক 
মাত্র । 
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ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৫ ধারায় প্রতারণ| অপরাধের সংজ্ঞ| দেওয়া 
হয়েছে এইরূপ := 

“বদি কেহ অনছুদ্দেশ্তে প্রতারণ। দ্বারা এমন এক পরিস্থিতির 
সষ্টি করে, (১) যার দ্বারা কিনা প্রবঞ্চিত ব্যক্তি সহজেই আপন 
দ্রব্য অপর আর এক ব্যক্তিকে প্রদান করে, (২) কিংব| কেহ 
যদি কাহারও উক্তরূপ কার্য দ্বার! প্রতারিত হয়ে তাহার দ্রব্যাদি 
অপর কোনও এক ব্যক্তির দখলীভূত হতে সম্মতি জানায়, (৩) কিংবা 
কেহ যদি উত্তরূপ ভাবে প্রতারিত ইয়ে এমন কোনও এক কার্য করে 
বসে বা উহা না করে, বে কার্য করা বা না করার জন্তে প্রবঞ্চিত ব্যক্তির 
দৈহিক, আিক ব! মানসিক ক্ষতি হয় বা হ'তে পারে যাহ কিনা 
প্রতারিত ব্যক্তি গররপ ভাবে প্রতারিত না হলে কখনই করতে ন৷ বা 
করতে বিরত হতো! না, প্রবঞ্চকদের এই সকল প্রবঞ্চনা রূপ কাৰ্যকে 
শঠতা, প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা অপরাধ বলা হবে ।৮ 

শঠত| অপরাধের উপরিউক্ত সংজ্ঞা হ’তে প্রতীত হবে যে, কেবল মাত্র 
প্রব্যাপহরণ দ্বারাই মানুষ মানুষকে ঠকাম্ব না। অন্তান্ত উপায়ে ও ভাবেও 
মানুষ মানুষকে ঠকাতে পারে । দ্রব্য প্রদানের বদলে কোনও “কার্য 
করানো বা লা করানোর” উপরও প্রবর্চনা অপরাধ সংঘটিত হয়। 
কোনও যৌন রোগগ্রস্তা নারী যদি কোনও যৌন-রোগ-ভীত সাবধানী ভদ্র- 
লোককে প্রবচন দ্বারা বিশ্বাস করায় যে তার কোনও যৌন ব্যাধি নেই 
এবং এইরূপ ভাবে তাঁকে বিশ্বাস করিয়ে তাকে তার সহিত যৌন সন্মিলনে 
ঈ্ত করায় তাহলে ও নারীর উক্তরূপ কার্ধকে আইনান্ুসারে প্রবঞ্চন 
অপরাধ বলা হবে। এর কারণ এতদ্বারা ও ভদ্রলোকের দৈহিক বা মানসিক 
নয় বা ক্ষতি হয় বা তা হতে পারে। অনুরূপ ভাবে কোনও ভদ্রলোক 
যদি কোনও বালিকাকে প্রবঞ্চন! দ্বারা বিশ্বাস করায় যে দে তাকে 
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বিবাহ করবে [ মনে মনে এইরূপ কোনও ইচ্ছা পোষণ না করেও ] 
এবং এরূপ ভাবে প্রবঞ্চনা দ্বারা যদি দে সেই মেয়েটিকে তার সহিত 
যৌন সন্মিলনে সন্মত করায়-_ঘাতে কি"না সেই মেয়েটি কখনই সন্মত 
হতো ন| যদি না সে উক্তরূপে প্রবঞ্চিত হতো, ভাঁহলে ভদ্রলোকের 
উক্ত কার্ধটকে আমরা প্রবঞ্চন অপরাধ বলবো ॥ আইন অনুসারে 
ইহা দণ্ডনীয়। 

কোনও এক সাবালিকাঁকে এই সম্বন্ধে আমি জিজ্ঞাস! করেছিলাম» 
“আচ্ছা! খুকী, বলতে পারো তোমরা এত অন্ত হও কেন?” প্রবঞ্চিত। 
বালিকাটি কেঁদে ফেলে তখন আমার এই প্রশ্নের এইরূপ একটি উত্তর দেয় 

“এই বিষয়ে আপনাকে আমি কি বলবো বলুন! সত্যি কথা বলতে 
গেলে আমি প্রথমে এতে কিছুতেই রাজি হই নি। দে হঠাৎ ভিখারির 
মত আবেগপূর্ণস্বরে বলে বদল, “না রাণী, এ কিছুতেই হবে ন। 
আজকের এই জ্যোৎস। রাত্রিটি চলে গেলে সে কি আর ফিরবে? 
তোমার ভবিগ্যৎ স্বানীকে তুমি কি এতটুকুও বিশ্বাস করতে পারছ না? 
যাকে তুমি ছুই দিন পরে মাল্যদান করবে, তাকে কি তুমি এতই হীন 
মনে কর? এর পর আমারও মনে কিছুটা দুর্বলতা আসে। আমার . 
ভবিষ্যৎ স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করা আমি সেদিন সমুচিত মনে করি নি। 
এর কিছুক্ষণ পরে আমি কেঁদে ফেলে তার গলা জড়িয়ে ধরে বলে উঠি, 
‘এ কি করলে তুমি? সত্যি আমাকে তুমি বিয়ে করবে তো ?? 
আমি কি তখন জানতাম যে সে এই কার্ধের পরও আমাকে বিয়ে না! 
করে এমনিভাবে পালিয়ে যাঁবে 1” 

এই সদ্বন্ধে আদালতে নালিশ জানালে আত্মপক্ষ সমর্থনে অপরাধীরা 
প্রায়ই বলে থাকে, “হী, যখন আমি তাকে উপভোগ করেছিলাম তখন 
[ প্রতিজ্ঞামত ] তাঁকে বিবাহ করব বলেই তা আমি করেছিলাম; কিন্ত 
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পরবর্তীকালে কোনও এক বিশেষ কারণে আমি আমার পূর্ব সঙ্কল্প 
পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি।» এ বিষয়ে প্রায়ই প্রবঞ্চিতাবালিকাঁটির 
পরবতাঁকালীন চরিত্র দোষের কথাও বলা হয়। এই অপরাধ অপরাধী 
পুর্বকল্পিতরূপে করেছে, অর্থাৎ শুরুতেই তার মনে অসছ্দ্দে্ত ছিল, ইহা 
প্রমাণিত না করতে পারলে আদালতে এই সকল কেস্‌ প্রায়ই টিকে না। 
এই ধরনের একটি কেন কিছুদিন পূর্বে আমার গোচরে এসেছিল । 
এই বিশেষ স্থলে ছুট যথাক্রমে দুইটি মেয়েকেই একই সময়ে কথা 
দেয় বে সে তাঁকেই বিবাহ করবে। বল৷ বাহুল্য, এই দুইটি মেয়েকে দে 
পৃথক পৃথক ভাবে বিবাহের এতিষ্চতি দেয়। এই মেয়ে দুইটির 
পরস্পরের মধ্যে কোনওরূপ জাঁনা-শুন। না থাকায় তারা সহজেই প্রতারিত 
হয়। এই দুইটি কষ্তাই শ্বাবলঙ্গিনী এবং বিত্রশালিনী ছিল। দুবৃ্তট 
বখাক্রমে কিছুদিন করে উভয় কন্যার বাড়িতেই স্থাশী-স্ত্রী রপেই বদবাঁপ 
করতো। এই মেরে দুইটি সব-গৃহে থাকাকালীন তাদের ভবিষ্যৎ স্বামীর 
জন্যে নানাভাবে, প্রচুর অর্থ ব্যয়ও করেছে। কিছুদিন পরে বিষয়টি 
দৈথক্রমে উভয় কন্তারই কর্ণগোচর হলে উভয় কন্ঠাই সেই লোকটির 
বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে | এই বিশেষ ক্ষেত্রে লোকটির এই অপরাধ 
বে পূর্ব কল্পিত ছিল তাহা! সহজেই প্রমাণিত হয়। এর কারণ সে একই 
সময় দুইটি কন্তাকেই বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দৈহিক সুবিধ৷ গ্রহণ 
করেছিল। এই সকল খিবাহেচ্ছ ধনী আধুনিক ভদ্র সন্তানদের সহিত 
মেয়েদের সাবধানে মেলা-মেশা করা উচিত-_কারণ [ বিশেষ ক্ষেত্রে ] 
সামান্য মাত্র খোর-পোঁষের মাঁঘলা ছাড়া এই সকল গ্রতারকদের অন্ত 
কোনও উপায়ে সায়েন্তা করা সম্ভব হয় না। 


যৌনজ প্রবঞ্চনার অপর একটি নিদর্শন নিকে উদ্ধত করা হলো । 
বিবৃতিট প্রণিধানযোগ্য । 
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“আমি একটি বিশেষ চালাবীর সহিত ইংরাঁজ দুহিতাটিকে প্রলৃন্ 
করে আমাকে বিবাহ করতে তাঁকে সম্মত করাই। আমার বাসা ছিল 
কলিকাতার “অত” নম্বর গোয়ালটুলি লেনে। বিলাইতে এসে মেয়েটির 
সহিত আমি আলাপ জমাই এবং তাঁকে আমি “প্রিন্স অব. গোয়ালটুলি” 
এই নামে পরিচয় দিই। এর পর আমি বেঙ্গলের ম্যাপ খুলে চিটাগান্দের 
কোল হতে মেদিনীপুরের কোল পর্যন্ত রেখা টেনে গৌয়ালটুলি স্টেটের 
[ State ] অবস্থিতি সম্বন্ধে তাঁকে পরিজ্ঞাত করাই ।৮ 

এই ভাবে যে মাত্র ওদেশের প্রবঞ্চিত| মেয়েরাই ঠকে তা নয়, 
এদেশের মেয়েদের দুবৃত্তরা আরও সহজে ঠকিয়ে থাকে । আমি এমন 
একটি কন্তার কথা শুনেছি, যাকে “চল আমরা চলে যাই, কেমন আমরা 
থাকবো । লেকের ধারে হলদে রঙের একটা বাড়ি তৈরি করবে৷ । 
সবুজ রঙের একটা নৌকাও সেখানে থাকবে । নীল হদের ধারে প্রতি 
রাত্রে টাদ উঠবে, মোটরও আমাদের একটা! থাকবে” ইত্যাদি কথা বলে 
জনৈক অতি নিঃস্ব দুৰ্বত্ত তাঁকে অতি সহজেই বার করে আনতে 
পেরেছিল । 

এই যৌনজ পদ্ধতি দ্বারা ছেলেরাই যে মেয়েদের ঠকিয়ে থাকে তা 
নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মেয়েরাও এই পদ্ধতিতে সরল চিত্ত 
ছেলেদের ঠকিয়ে থাকে । সাধারণত “বাহানার” জাহাব্যেই মেয়ের! 
এ সকল ব্যাপারে ছেলেদের ঠকিয়ে থাকে । এই “বাহানা” অপরাঁধ- 
বিজ্ঞানের একটি বিশেষ পরিভাষ| ॥ এই বাহানা রূপ পরিভাষাটি সম্বন্ধে 
এইবার আলোচন! কর! যাক। নিয়ের বিবৃতিটি পাঠ করলে এই 
“বাহান।” শব্দটির প্রকৃত অর্থ বুঝা যাবে। রূপৌপভীবিনীরা বিশেষ 
করে এই “বাহানার* অভ্যাস করে থাকে। 

“কিছুদিন পূর্বে আমি কোনও এক রূপোপজীবিনীর সংস্পর্শে 
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এসেছিলাম। এই জাতীয় মেয়েদের সহিত সেই ছিল আমার প্রথম এবং 
শেব সম্পর্ক । বলা বাহুল্য আমি ধারে ধীরে মেয্নেটিকে ভালবেসেছিলাম। 
এমন কি তাকে হয়ত আমি বিবাহও করে বসতাঁদ। মেয়েটি আমাকে 
প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসে এইরূপ একটা ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে 
এসেছে, এমন সময় একদিন অসময়ে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে আমি 
তাঁদের বাড়ি এসে হাজির হই। এই সময় সিড়ি দিয়ে উপরে উঠতে 
উঠতে আমি আমার প্রিয়ার মায়ের গলা গুনতে পাই। তিনি 
টেলিফোন করছিলেন_“হালো কে? কে? বলো বাবা, নাম 
বলো। আমার কাছে লঙ্জা কি? আমি চামেলীর মা, কে? 
রতীশবাবু ?, 

জানালার কাছে এসে দেখি প্রিয়া আমার ছুটে গিয়ে রিসিভারটা 
মার হাত থেকে দৌতসাহে এবং আবেগের সঙ্গে কেড়ে নিল। এর পর 
প্রিয়তমাকে আমি ফোনের ওপারের মানগঘটিকে বলতে শুনলাম, “এই 
দু পারি কোথাকার! খুব কথার ঠিক থাকে তোমার, বাঃ! আজ 
কিন্ত ঠিক আদা চাই, ই ।, 

এতক্ষণে আমি দরজার কাছে এসে দীড়িয়েছি, হঠাৎ সেখানে 
আমাকে দেখে চামেলী হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল । বিস্ময়ের ঝেশাকট! 
কোনও রকমে সামলে নিয়ে চাষেলী বললে, “আরে তুমি? আরে? 
এসো এসো, ও মা!” একটু বিরক্ত হয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞাস! করলাম, 
কাকে ফোন করছিলে ? দ্বিধাহীনভাবে চামেলী উত্তর করল, দাদাকে, 
দাদা হঠাৎ চামেলীর মা বাইরে থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন) “ওরে ও 
চাষী! বিন এসেছে ৷? 

বিশ্গর আগমনের বার্তা কানে যাবা মাত্র চাঁমেলীর মুখটা কাগজের 
শত ফ্যাকাশে হয়ে গ্রেলৌ। বেশ বোঝা গেলো যে সে বিব্রত ও অন্রস্তও 
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হয়ে উঠেছে। কোনওরূপে তাঁর সেই বিব্রত ভাব দমন করে চামেলী 
আমার দিকে একবার চাইল। তার পর সে উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 
‘কে বিন্দাঁ? এই বিন্দা ! 

চামেলী বিন্দার নামে আগাঁকে আর কোনও কৈফিয়ৎ ন! দিয়েই 
ঝড়ের মতই বাঁর হরে গেলে! । এত দাদার উৎপাত আম সেখানে 
পূর্বে কখনও দেখি নি। এর দশ মিনিট পরে চামেলী ফিরে এল। 
জোর করে মুখে হাপি ফুটিয়ে চামেলী বলল, ‘একলাটি অনেকক্ষণ বনে 
রয়েছ না?” গম্ভীর ভাবে আমি তাকে জিজ্ঞাস করলাম, “উনি কে 
এলেন ?’ মুখে চোখে একট! ,সারল্যের ভাব ফুটিয়ে আমার দিকে 
কিছুক্ষণ মিটি মিটি করে সে চেয়ে রইল এবং তারপর হেসে ফেলে সে 


, বলল, “হিংসে হচ্ছে বুঝি? ভয় নেই, ও দাদা, পিবতুতো ভাই ৷? 


সন্দিগ্চভাবে আদি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে 
দিলে না?” উত্তরে চামেলী আমাকে বললে, “বা রে, লঙ্জ। করে না 
বুঝি?” এরপর, ‘আসছি পাচ মিনিটের মধ, বলে চামেলী ঘর থেকে 
বেরিয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারলাম যে পাশের ঘরে অপর একজন 
অতিথিকে আপ্যায়িত করবার জন্যেই এই বড়ন্ত্র। বোধ হয় তাকেও, 
“পাশের ঘরে কাকাবাবু এসেছে, এক্ষণি আসছি’, বা ও রকম একটা কিছু 
বুলি বলে কিছুক্ষণের জন্য সে আমাকে সামলে গেল। কিছুক্ষণ পরে 
ভদ্রলোককে একটু খুশি করে বিদেয় দিয়ে হয় তে! সে আমার সঙ্গে 
সম্মিলিত হত। কিন্ত এই সব দেখে শুনে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আর 
অপেক্ষা করি নি। পেপার ওয়েটের তলায় তিনখান| দশ টাকার নোট 
চাঁপা দিয়ে রেখে আমি চলে আসি । এরপর আর কখনও ভুলেও আমি 
সেইখানে যাই নি ।» 

উপরিউক্ত বাধ! বুলিগুলিকে বেশ্ঠামাগ্ের লোকেরা “বাহানা” 
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বলে থাকে। নিজ্লে এই সম্বন্ধে অপর আঁর একটি বিবৃতি দেওয়া 
গেল ! 

“উপরে উঠে গদির উপর বনে পড়তেই রাধার মা এসে আমাকে 
পাঁখা দিয়ে বাতাস করতে করতে বললে, “আহ! ! বাবার আমার 
মুখখানা শুকিয়ে গেছে । ওরে ও রাধূ ও মুখপুড়ি! আয় না, বাবা 
যে বসে রয়েছেন।, কিছুক্ষণ পরে সাজগোজ করে রাধু এসে হাজির 
হল। বেশ একটু সোহাগ ভরে অভিমানের সুরে সে বলল, “বা রে! 
এতদিন পরে আস! হল। আমার মন কেমন কবে না বুঝি?” এর 
কয়েক নিনিট পরই বাইরে থেকে রাধুর ম! চেঁচিরে উঠলো, ‘ও রাধুঃ 
পাঁচটা টাঁক। দিয়ে ঘা, দুধওয়াল! বড্ড গোলমাল করছে” প্রত্যুত্তর 
রাধুও চেঁচিয়ে তাঁকে বলে উঠলো, “বারে, টাকা গাবে। কোথায় ,মামিও 
বললাদ তো তখন, দুধ আমায় খাইও ন|।? বলা বাহুল্য, এর পর টাকা 
পীঁচট। বাধ্য হয়ে আমাকেই পকেট থেকে বার করে দিতে হয়। একর্নপ পরি- 
স্থিতিতে এইরূপ করা ছাড়া গত্যন্তরও থাকে না। পরে আমি শুনেছি 
যে এইগুলি টাক! আদয়ের এদের বীধা বুলি বা বাহানা ।? 

ভদ্রসমাজের কোনও কোনও কুলটা নারীও এইরূপ বাহানার দ্বারা 
স্ব স্ব স্বামীকে ঠকিয়ে থাকেন। কিছুদিন পূর্বে কোনও এক ভদ্র নারী 

তলের কক্ষে উপপতির সহিত প্রেমালাপের পর ও উপপত্তির সহিত 
নীচে নেমে এসে স্বামীকে অনুযোগ করে বলে উঠেন, “যাও, তোমার 
সঙ্গে কথা বলব না। আচ্ছ, কি নিহুর তুমি? একলা একলা বসে 
থাকতে আনার ভাল লাগে?” উপপতিটিও [ স্বামীর বন্ধু] এই সময় 
তাঁর এ বৌদির উক্তিটি সমর্থন করে বন্ধুকে ভত্না করে বললেন, “সত্যি, 
এ তোমার ভারি অন্ঠায়। এতক্ষণ ধরে বৌদি এই সব ছুঃখই কর- 
ছিলেন। কাল থেকে একটু সকাল সকাল বাড়ি এস, বুঝলে ?% 
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কথাটা অহশ্য আমার বিশ্বস্ত হুত্রে শুনা হলেও অভিজ্ঞতা থেকে আমি এর 
সত্যতা সন্ধে নিংসন্দেহ। এই ধরনের প্বাহানার” সাহায্যে স্বামী ভ্রীকে, 
সী স্বামীকে, এবং বন্ধু বন্ধুকে প্রায়ই ঠকিয়ে থাকেন 

অনেকের ধারণা যে বিপথগামী স্ত্রীর! প্রায়ই যত্ব-আত্তি করে না। 
কিন্ত ইহা নিতান্তরূপে ভুল ॥ বরং শেষদিন পথন্ত এরা এদের স্বামীর 
প্রতি অত্যন্তরূপ বেশি দরদ দেখিয়ে এসেছেন। সমাজে এমন অনেক 
ব্যক্তি আছেন ধারা যা কিছু অন্যায় সমাজের মধ্যে বাস করেই ত। তারা 
কঃতে চান। এরা কামন] চরিতার্থ করার জন্যে সমাজ থেকে বেরিয়ে 
আসা আদপেই পছন্দ করেন না। এই সকল স্রীপুরুষ সমাজ 
দেহের স্থায়ী দুষ্ট ক্ষতের ন্যায় হলেও এদের খুঁজে বের করা অতীব 
দুর । 

এদেশে এমন অনেক ভদ্র সন্তান আছেন বাদের প্রাইভেট গার্লস্‌ বা 
গৃহস্থ কঙ্কাদের উপর অত্যন্তরপ ঝোঁক দেখা যায় এবং শহরে এমন 
অনেক দালালও আছেন ধারা এদের উপভোগের ভন্ত গোপনে তথা- 
কথিত গৃহস্থ কন্তাদের সংগ্রহ করে এনে থাকেন। এই সকল দালালের! 
এদের বুঝায় যে গৃহস্থ কন্যার! পেদের দায়ে গোপনে ব্যবসা করছে মাত্র। 
কখনও কখনও তারা তথাকথিত ধনীর কন্তাদেরও তাদের এনে দেন 
এই বলে যে, তারা কেবলমাত্র আত্মচরিতার্থের কারণেই দেহ দিতে চান । 
এই সব অপকার্থ তারা কখনও পয়নার জন্যে করেন নি। তবে পয়স! 
না নিলেও এদের উপহার ও গহনার বাবদ তাঁদের স্বস্বান্ত হতে হয়েছে। 
আসলে কিন্ত এই সকল দালালরা বা নারী-কুটনীরা বেশ্যা! কণ্ঠাগ্রণকে 
শদ্রক্ছ! সারিয়ে তাদের কাছে এনে দেন। এই সকল হতভাগ্য ভত্র- 
সন্তানদের বুঝ। উচিত বে এই সব তথাকথিত প্রাইভেট গার্লন কেবলমাত্র * 
তার একার জন্যেই সংগৃহীত হয় না। একদিক থেকে বিচার কঃলে 
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এরা সাধারণ বেশ্যা অপেক্ষীও নিকৃষ্ট ॥ সাধারণ বেশ্বাদের তাদের 
দরক্িভীদের বেছে নেবার অধিকার আছে। এই সকল মেয়ের! কিন্ত 
এইটুকু স্ব ধীনতাও পায় না। এই বিষয়ে দালালদের উপরই তাদের 
পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে গৃহস্থ 
কন্তাগণও এইরূপভাঁবে ব্যবনা যে চালায় না ত1ও নর) কিন্ত তাদের 
সহিত সাধারণ বেশ্যাদের কি কোনও প্রভেদ আছ্ছে? এইভাবে 
প্রতারিত হয়ে অর্থের বিনিময়ে এই সকল ভদ্রসন্তানরা লাভ করেন 
কুৎসিত ব্যাধি। পাঠকবর্গ হয়তো বলবেন যে, “কিন্তু এতে তে উভয় 
পক্ষই দেখা যায় সমান অপরাধী ; তা’হলে একে প্রতারণাই ব। বল! হচ্ছে 
কেন?” এর উত্তর আমি ইতিপূর্বে বহুবারই দিয়েছি। মানুষের 
অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক যৌন-স্পৃহ! জাগ্রত করে যার! মানুষ ঠকিয়ে থাকে, 
তারাই হচ্ছে আসল অপরাধী ॥ এছাড়া দেশের অ!ইনের উদ্দেশ্য 
সহাগুভূতি দেখানো! বা সমাজ সংস্কার করা নয়। মানুষের প্রতি সুবিচার 
করা! ব! তাদের দুর্বৃত্তদের হাত হতে রক্ষা করাই আইনের আসল উদ্দেশ্য । 
এই কারণে সামাজিকভাবে এই ভদ্রসন্তান্দল নিন্দনীয় হলেও আইনের 
চক্ষে তার! এতদ্বারা কোনওরূপ অপরাধ করে নি। অধিকন্ত তাঁদের 
এইভাবে ঠকানোর জন্য ও সকল দালাল বা কুটনীরাই হয় আইনের 
চক্ষে একমাত্র অপরাবী। এইরূপে গ্রবঞ্চিত হওয়া মাত্র ভদ্রসন্তানদের 
লজ্জিত না হয়ে থানায় এসে এছাহার দেওয়| উচিত। এই সকল অগ- 
কর্মের উদ্দে শ্য দুর ত্র শহরে অনেক “এম্পটি হাউস্‌* বা “খালি কুঠি? বা 
বাড়ি ভাড়া করে থাকে। এই সকন বাড়ি দিবাভাগে খালি থাক:লও 
রাত্রে নরনারীর লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠে। শহরের কোনও কোনও 
“হোটেল কিপার”রাও এই ব্যাপারে দুই এক ঘণ্টার জন্যে এক একখানি 
কামঃ! দুর্বৃত্তদের ভাড়। দিয়ে তাদের সাহাব্য করে। এই সকল বাড়িতে 
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বা হোটেলে তথাকথিত গৃহস্থ কন্যাদের আনবার সময় দালাল 
কুটনীর! একরকম নিশ্রয়োগনেই অত্যন্তবূপ জাবধানতার ভাগ করে 
খাকে। 

এই সম্বন্ধে নিযে একটি বিবৃতি উদ্ধত কর! বাক। বিৰুতিটি হ'তে 
বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝ! যাবে । 

"দালাল ভদ্রলোক আদালতের একজন সুহরী। এই জন্যে আমি 
তাকে অবিশ্বাস করি নি। সে আমাকে জানায় যে তার সন্ধানে এমন 
অনেক গৃহস্থ কল্তা আছে, যাদের দে তাদের অভিভাবকদের অজ্ঞাতে 
আমার ভোগের জন্য এনে দিতে পারে । এই সকল মেয়েদের কেউ বা 
থাঁকে হোস্টেলে কেউ বা থাকে স্বগৃহে । এইভাবে সে আনাঁকে ভদ্র- 
কন্যাদের প্রতি গ্রলুক করে তুলে। সে আরও বলে যে, লে কোনও 
কন্যার ভাই-এর, কোনও কন্যার বা পিতার বন্ধু। এই জন্তে নাকি 
বাড়ির লোকে নিঃসন্দেহে তার সক্কে মেয়েগুলিকে ছেড়ে দিয়ে থাকে । 
এর পর একদিন আমি তার নির্দেশমত এক চৌরাস্তার মোড়ে গাড়ি 
নিয়ে অপেক্ষা করি। “এ আসছে, এই এলো বলে’ --ইত্যারি স্তোক- 
বাক্য বলে সে আমাকে সেখানে প্রায় দু’বণ্ট'রও অধিক” ঝাল অপেক্ষা 
করিয়ে রাখে । আমাকে উতলা করে ভুলিয়ে রাখার এ যে একটা 
চালাকি মাত্র, তা আমি সেদিন বুঝি নি। ভদ্রঘরের কন্যাদের যে এতো 
সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে আনা যায় না, এইটেই এইরূপ বিলঙ্ব দ্বারা 
দালাল ভদ্রলোক যে আমাকে বুঝাতে চেয়েছিলেন তা আঙ্গ আমি মর্মে 
মর্মে বুঝতে পাঁরছি। এমনি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর কন্গাঁটি 
একটি রিন্লায় করে বাড়ির ঝিকে সঙ্গে নিয়ে সেইখানে উপস্থিত হলো। 
এরপর মেয়েটিকে আমি গাড়িতে তুলে হোটেলের নির্ধারিত কক্ষে এনে 
তাকে উপভোগ করি। কিন্তু বহু অনুরোধ সত্বেও সে আমাকে তার 
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নাম বা বাঁড়ির ঠিকানা সম্বন্ধে কিছু জানায় নি। থেকে থেকে আমি 
তাকে লজ্জায় অধোবদন হতে দ্রেখি, অপকর্মটি বেন তার এই প্রথম। 
এই সময় একবার সে হঠাৎ কেঁদেও ফেললে । এ জন্য যে নে একেবারেই 
প্রস্তুত ছিল না, এ কথাও সে আমাঁকে জানাতে ভুললে না । এইভাবে 
আরও দুই তিনবার আমি তার সহিত সম্মিলিত হই । শেষ বরাবর 
আমাদের আলাপ এমন ঘনিঠ হয়ে উঠে যে কম্থাটি আমাকে গোপনে 
তার বাঁডিতেও নিয়ে যায়। একদিন গোপনে পিছনের দরজা দিয়ে 
রাত্রিযোগে তার ঘরে এনে আমি অর্গল বন্ধ করতে যাচ্ছি, এমন সময় 
সেখানে তাঁর বড়দাদা এসে হাজির হলেন উকিলের পোশাক পরে। 
আমার ঘাড়ট! চেপে ধরে তার উকিল ভাই হেঁকে উঠলো, “হারামজাদা ! 
দাড়াও এইবার ঠিক করছি তোমায়” এদিকে হঠাৎ বড়ভাইকে 
সেইখানে দেখে প্রিয়তম! আমার অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এরপর ক্ষতি- 
পুরণ স্বরূপ দুই হাঁজার টাকা তার সেই উকিল ভাই-এর হাঁতে তুলে দিয়ে 
আমি থান! পুলিশ বা মামলার, সেই সঙ্গে লজ্জারও দায় এড়াঁই। অতি 
কষ্টে এইদিন আমার মান সন্মান রক্ষা পায় । এর ছুই মাস পরে আমি 
জানতে পারি যে কথিত কন্যাটি ছুই পুরুষের বেশ্য।মাত্র এবং তাঁর সেই 
উকিল ভাইটি আসলে উকিল বা ভাই নয়। সে একজন দালাল মাত্র, 
বর্তগানে সেই সেয়েটিরই উপপতি। এরা সকলেই অভিনয় দ্বারা 
আমাকে প্রতারিত করেছে মাত্র ৮ 

এই সকল বেশ্যা! মেয়ের! মাস্টার রেখে তাদের ব্যবসার সুবিধার জন্যে 
কিছু কিছু পড়াশুনাও করে থাকে । এ ছাড়া যে সকল নাবালিকাকে 
আইনানুমারে বেশ্টালয় হতে প্রতি বৎসর উদ্ধার করে পুলিশ হোমে বা 
স্কুলে পাঠায় তাদের বয়স আঠারে! বৎসর পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা 
ছাঁড়া পায়। হোমে বা স্কুলে থাকাকালীন তাঁরা রীতিমত শিক্ষ।-দীক্ষা 
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পেয়ে থাকে । তাদের সব কিছু শিক্ষা-দীক্ষাসহ এদের কেউ কেউ 
তাদের পালিত মাতার কাছেই ফিরে আসে! এই সকল মেয়েদের কথা- 
বার্তা শুনলে তারা উচ্চ শিক্ষিতা এবং বড় ঘরের মেয়ে বলে ভুল 
করা কাহারও পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। এ ছাড়া ভদ্র-সন্তানদের সহিত 
সংলাপের মধ্যে তারা যে ছুই একটি ইংরাজি বুকৃনি বা বাক্য শিক্ষা 
করে তা*ও তাদের এইরূপ ব্যবসায়ে অনেক সুবিধে করে দেয়। 
এই কারণে আজকাল বেশ্যাগণ নিজেরাই দরখাস্ত করে আপন 
আপন কণ্তাদের হোমে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দেয়। কিন্তু প্রতি 
সপ্তাহে কন্যাদের সহিত একবার করে তার! দেখা করে আসে । এইরূপ 
দেখা সাক্ষাতের ফলে এই কন্যার! তাদের মাতাঁদের ভূলে যেতে পারে নি। 
এরপর তাদের আঠারো বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর দিন এরা একটা ঘোড়ার 
গাড়ি ব! ট্যাক্সি নিয়ে হোমের গেটের সামনে কন্ঠাদের নিয়ে আসবার 
জন্যে এসে হাঠির হয়। এতে সুবিধা এই যে কন্তাকে তাদের প্রতি- 
পালিত করতে হয় না» অথচ যথাসময়ে তাকে তাদের এ বংশান্থগত পেশায় 
নিয়োগের জন্য ফিরে পাওয়া ঘায়। এই সকল শিক্ষা-দীক্ষার স্থবিধ! এই 
মেয়ের প্রায়ই নিয়ে থাকে । এর! ভদ্রসন্তানদের জানায় যে তারা শহরের 
কোনও এক মহিলা কলেজের ছাত্রী । তাদের সঙ্গে দেখা করতে হচ্ছ 
হলে তার! যেন অমুক কলেজের গেটের সামনে চারটার সময় দীড়িয়ে 
থাকে । এদিকে মেয়েটি একগোছা কলেজের বই হাতে করে বেলা 
তিনট| থেকে সেই কলেজের গেটের কাছে দাড়িয়ে থাকে এমন ভাব 
দেখিয়ে যেন সে এইমাত্র গেটের ওপার থেকে বেরিয়ে এলে! । এইরূপ 
অভিনয় দ্বারা এই সব মেয়ের! প্রায়ই ভদ্রসন্তানদের ঠকিয়ে থাকে । 

এ ছাড়া অনেক পেশাদার তথাকথিত গৃহস্থকন্তা ভদ্রসন্তানদের 
সহিত মিলিত হয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে এখানে ওথানে একটু 
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বেড়িয়ে নিতে চার । এর! ভুদ্রসন্তানটির সহিত নিনেম। দেখে হোটেলে 
সান্ধ্যভোজন সমাপন করে শেষ বরাবর একট! দোকানে ঢুকে অনেক 
কিছু দ্রব্যাদি কিনে নেয়__থরচ-থরচ। যা কিছু তা অবশ্য ভদ্রসন্তানটিকেই 
এক রকম বাধ্য হয়েই বহন করতে হয়। এমনি ভাবে অনেক সময় 
অতিবাহিত করে দিয়ে মেয়েটি বলে উঠে, “ওমা-আ? নস্টা বেজে 
গেছে? দেখুন, বড্ড ভয় করছে আমার । এতো দ্রেরিতে বাড়ি ফিরলে 
ম! জার কোথাও বেরুতে দেবেন না| লক্দীটি, আজ আপনি আমাকে 
দয়াকরে মাপ করুন। আঁ আর আপনার সঙ্গে [নিভৃত স্থানে] 
কৌথায়ও যাব না। কাল হেনোর মোড়ে এসে সাতটার সময়. অপেক্ষা 
করবেন। আপনার সঙ্গে আজ থেকে রোজই এখানেই আমি দেখা 
করব তাড়াতাড়ি কথাগুলে বলে নিয়ে চট্ট করে সে একট! রিক্সা 
উঠে সেখান থেকে সরে পড়ে। পরের দিন ভদ্রসন্তানটি হেদোর মোড়ে 
সন্ধ্যা সাতটা হতে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও কারো দেখা 
না পেয়ে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে আরামে । এই ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির 
সম্পর্ক এইখানেই শেষ হয়ে যায়। মেয়েটি এইবার অপর আর এক ভদ্র- 
সন্তানের সন্ধানে বাহির হয় । আমি এইরূপ (তনটি মেয়ের কথা শুনেছি, 
ভত্রপস্তানরা এদের নাম দিয়েছেন, মিস্‌ চিপ, [ cheap ], মিস্‌ চি 
[ cheat ] এবং মিন্‌ ব্রাক [ Buf ]। আমি গুনেছি যে এর! এইভাবে - 
না’কি বেশ কিছু অর্থ উপায় করে থাকে। 

এ ছাড়া এমন অনেক ভদ্র দুর্ব আছে--যারা নিছের ব। কোনও 
বন্ধুর সুন্দণ স্ত্রী ব! ভগিনীকে [তাদের অঙ্ঞাতে ] দুর থেকে ভদ্রমন্তানুদের 
দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এই বলে যে, তারা শীঘ্রই 
এ সকল মেয়েদের তারের কাছে এনে দেবে। সাধারণত গিনেমা) 
থিয়েটার ব| প্রদর্শনীতে এইরূপ দেখাশুনার পর্যায় সমাপ্ত হয়। এইভাবে 
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প্রবঞ্চনার দ্বারা অর্থ উপাঁজন করে ভদ্রবরের দুরতর! বেমালুম সরে 
পড়ে এবং ভদ্রসন্তানগণ আর তাদের কোনও খেশজ-খবরই পায় না। 

এই ধরনের যৌনজ প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ অপর আঁর একটি চিত্ত - 
কষক বিবৃতি নিয়ে উদ্ধত করে আমি বর্তমান পরিচ্ছেদটি শেষ করবো) 
বিবৃতিট 'প্রণিধানবোগ্য। 

“আমি থে অফিসে কাজ করি সেই অফিসে একজন শিক্ষিত| সুন্দরী 
মেয়েও কাঁজ করতেন। জানি না, কেন, মেয়েটিকে আমার অত্যন্তরূপ 
ভালো লেগেছিল। কিন্তু তা সত্বেও সাহস করে তার সঙ্গে আঁমি আলাপ 
জমাতে পারি নি। তবে প্রায়ই আমি তার যাতায়াতের পথে ওৎ পেতে 
অপেক্ষা করতাম। একদিন সে নিজে হতেই আমাকে প্রশ্ন করলো, 
আচ্ছা! আপনি তো দেখি রোজই আমার দিকে ফ্যাল্‌ ক্যাল্‌ করে 
তাকিয়ে থাঁকেন। কিন্তু তা সত্বেও আমাকে তো একদিনও ডাকেন না? 
হালা ছেলের মত জীব বার করে আ'ম্তা আমতা করে আমি উত্তর 
দিলাম, ‘আছে হ্যা! আপনাকে আমার খুবই ভালো লাগে, কিন্তু ভয় 
করতো বলে কথা বলতে পারি নি। এরপর মেয়েটি আমাকে জিজ্ঞাসা 
করল, “আজকে তো আপনি মাইনে পেক্চেছেন! কতো! পেলেন ?” 
উত্তরে আমি মেয়েটিকে এই সময় জানালাম, “আজ্ঞে হা! ডিয়ার্নেন্‌ 
এলাওয়েন্ন, নিয়ে ৯৫২ টাক! ।? এইবার মেয়েটি নিডেই আশাকে 
অনুরোধ জানাল, ‘চলুন না, একটু বেড়িয়ে আসি, বাবেন? আমি যেন 
এইবার আকাশের চাঁদ পেলাম। আগার ভাগ্য যে এতদূর সুপ্রনয় হবে 
তা আমি কল্পনাও করি নি। কুতার্থ হয়ে আমি উত্তর করলাম, ‘যাবেন ? 
সত্যি যাবেন, কোথায় যাবেন?” আমাদের সন্মুখ দিয়ে এই সময় একটি 
ট্যাজি চলে যাঁচ্ছিল। মেয়েট আমার মতামতের আর অপেক্ষা না করে 
ট্যান্সিটাকে থামিয়ে আমাকে নিয়ে তাতে উঠে বসল। শ্রীমতী এইবার 
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আমাকে নিয়ে এলেন একটা হোটেলে এবং সেখানে আমারই খরচায় 
প্রায় টাকা পনেরোর খান্ত সামগ্রী খেলেন এবং কিনলেন। এর পর 
হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে নিয়ে তিনি ঢুকলেন একটা 
দোকানে । দোকান থেকে বে কয়টি জিনিস তিনি কিনলেন তার বিল 
হলো প্রায় ত্রিশ টাকার। লজ্জার থাতিরে বিলট। আমাকেই চুকিয়ে 
দিতে হয়। এর কারণ দোকানদার বিলটা আমার দিকেই এগিয়ে 
দিয়েছিল। এর পর আমাকে নিয়ে পুনরায় ট্যাক্সিতে উঠে তিনি হুকুম 
করলেন, চিল, আভি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, সিধা।» উদ্দাম গতিতে 
ট্যান্সিথানা ছুটে চলল ব্যারা কপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে। ট্যাক্সি যতই চলে 
- ততই আমি তার মিটারের দিকে তাকাই। ট্যাক্সি মিটারে ততক্ষণে 
বারে টাক! উঠে, তেরোর একটা অক্ষরও উঠে গেছে। এই অবস্থায় 
পড়ে আমার বুক ছুর্‌ ছুর করে উঠতে থাকে । শ্রীমতীর দিকে আর 
তাকাতেও ইচ্ছা করে না, তার সর্দে আর কথা কও! তো দুরের কথা। 
শ্রীমতী আমার কীধটা ধরে বার ছুই ঝাকুনি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 
“কথা কইছেন ন! যে, বাঃ, বেশ, আমিও তা’হলে আপনার সঙ্গে কথ! 
বলব না।” আমার সারা দেহ হ'তে ঘাম এবং চোখ দিয়ে জলও বেরিয়ে 
আসছিল । উত্তরে একটা কাঠ হাসি হেসে আমি তাকে জানালাম, ‘ন! 
তা নয়। কেন জানি শরীরটা বড় ঝিম ঝিম করছে, তাই। এর পর. 
গলতার হোটেলে আর এক প্রস্থ চা পান করে আমি যখন শ্রীমতীকে তার 
বাড়ি পৌছিয়ে দিলাম, ট্যাক্সির মিটারে তখন উঠেছে ত্রিণ টাকা। 
পরের দিন অফিসে এসে ভাবছি কারও কাছে গোটা সত্তর টাকা এ 
মাসের সংসার খরচের জন্যে ধার করা যাবে কিনা, এমন সময় 
অফিসের একজন বেহারা এসে আমাকে একটা চিরকুট দিয়ে গেল। 
চিরকুটটিতে শ্রীমতী লিখে পাঠিয়েছেন, “আজ বিকালে বেড়াতে যাবেন 
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তো? যাবেন, কিন্ত" চিরকুটটি টুক্রা টুকরা করে ছিড়ে টুক্রাগুলো 
ওয়েস্ট পেপার বক্সে ফেলে দিয়ে আমি বেয়ীরাকে জানালাম, ‘আচ্ছা, তুম 
যাও আভি। এবং মনে মনে আমি বলে উঠলাম, বাবাঃ 
আবার, ছিঃ ৷? 

ধোঁনজ প্রবঞ্চনার স্তাঁয় যৌনজ চৌর্ষের কথাও শুন! গিয়েছে। প্রেম 
করবার অছিলায় দুর্বলচিত্ত ধনী ব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করে মূল্যবান দ্রব্য 
অথণদি অপহরণ করার মত কন্যারও পৃথিবীতে অভাব নেই । তবে 
এদেশে এই প্রকার মেয়ের সংখ্যা এখনও অত্যল্প ॥। এই স্থলে মন চুরির 
কোনও প্রশ্ন না উঠে দ্রব্যাদি চুরির কথাই উঠে। এর কারণ এই সকল 
মেয়েদের নিকট মনের কোনও বালাই নেই । এই প্রকার চুরির দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ নিম্নে একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধত করা হলে। । 

“সেদিন শনিবারে কাজকর্ম সেরে উঠে পড়ছিলান। এমন সময় এক 
ডাক্তার ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এসে নালিশ জানালেন । আমার 
প্রশ্নের উত্তরে তিনি কোনও এক রূপোপজ্রীবিনীর বিরুদ্ধে এইরূপ একটি বিবৃতি 
দিয়েছিলেন_“আমি অসুক গণিকার গৃহে চিকিৎসা! করতে গিয়েছিলাম । 
আমার রুপার ঘড়িটা সময় নির্ণয়ের জন্যে চৌকির উপর খুলে রেখে আমি 
মেয়েটির নাড়ী দেখছিলাম। কিছুক্ষণ পরে জল দ্বারা হস্ত ধৌত করে 
চৌকির কাছে এসে দেখি যে আনার ঘড়িটা সেইখানে নেই । আমি 
নিঃসন্দেহে বলতে পারি এই যে আমার ঘড়িটা৷ এ মেয়েটিই চুরি করেছে’ 
তার এই এজাহারটি ছিল চুরির। এই কারণে বিষয়টি সম্বন্ধে সম্যকরূপ 
ভাবে তদন্ত করতে হয়েছিল। তান্ত ব্যপদেশে কথিত গণিকাঁটিকে 
আমি প্রশ্ন করলাম, “এ কি শুনছি, ডাক্তার সাহেব যা বললেন, তা 
সত্যি ?? গণিকাটি তখন আত্মপক্ষ সমর্থনে এইরূপ একটি বিবৃতি 
দিয়েছিল__“কতকট! সত্যি, সবট! নয় । উনি ওঁর ‘প্রোফেশ্যন্থাল কলে’ 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২১৬ 


আমার বাড়ি আনেন নি, উনি আমার বাড়ি এসেছিলেন আমার 
পরিফেসভাল কলে'। আপনার বিশ্বাস না হয় দেখুন ওঁর ডান উদ্দেশে 
ওখানে একট! কালো তিল আছে কিনা?” এর পর ভাক্তারবাবু 
একবার মাত্র খি'চিয়ে উঠে পরক্ষণেই তিনি লজ্জায় অধোবদন হয়ে 
গেলেন ; কিন্ত আসলে এই সুযোগে গণিকাটি তার ঘড়িটি যে চুরি 
করেছিল তাতে আর সন্দেহ ছিল ন| 1৮ 

বেস্যালয়ে এইরূপ চুরি হামেসাই হয়ে থাকে। গণিকাঁদের চাঁকর- 
বাঁকররাও এই ভাবে চুরি করে থাকে। মদ্যপানে অচৈতন্ত যুবকদের 
পকেট হাতড়ানো বেশখ্যালয়ের এক অতি সাধারণ ব্যাপার ৷ 

এই যৌনজ চৌর্য পদ্ধতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটি বিশেষ 
রিবৃতি উদ্ধৃত কর হলো। 

“আমি মশাই একদন শিক্ষিত চোঁর। জনৈক মাড়োয়ারীর গৃহে 
আমি শিক্ষক নিযুক্ত হই। দুইটি ছোট ছোট শিশুকে আমি ইংরাঁজি 
পড়াতাম। এদিকে দুপুর বেলার এদের অপর কেউ বাড়ি থাকত না । 
এই সুযোগে আমি মাড়োগারী গিরির সহিত আলাপ জমাই। আসলে 
কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল চুরি করা, প্রেম করা নয়। এমনি কিছুদিন 
বাব সংলাপের পর একদিন আমি এইরূপ আব্বার করে বসি, “যেতনা 
আচ্ছি কাপড় হায়, উদ্‌ সব পিনকে মেরি সামনে খাঁড়া হো বাঁও। 
হাম ইস্‌ রূপ আধ ভরকে দেখ লেদ্দে_মেরি পিয়ারী, এ মেরি ভিক্ষা 
হার।” আমাকে খুশি করার উদ্দেশ্যে প্রিয়তম! আমার তৎক্ষণাৎ তার 
সবচেয়ে ভালে। শাড়ি, ব্লাউজ ইত্যাদি পরিধান করে, হীরা জহরৎ বসানো 
তার অমুদয় গহনাগুলিও সে গায়ে দেয়। কপালের টিকলি হতে গলার 
হার এবং হাতের বাজু, চুড়ি প্রভৃতি মণিমাণিক্য খচিত অলঙ্কারে সে 
ভৃষিতা হয়ে উঠে। আমি গদ গদ চিত্তে সে রূপ নেহারি মুগ্ধ হয়ে বলে 


২১৭ যৌনজ প্রবঞ্চন! 


উঠি, ‘হায় হায় কেয়া বোলে, ইতো আশমান। ছুনিয়ামে কাহা বেহন্ত 
হায় তে! উ হিয়াই।” উত্তরে প্রিয়তম| আমাকে জানিয়েছিলেন, ‘হামি 
তুহোরী জনাব | এর পর আমি তার নগ্ন সৌন্দর্য দেখবার মানস করি। 
আমি একে একে নিজ হস্তে তার সমস্ত গহনাগুলি খুলে নিয়ে 
একটা রুমালে বেঁধে ত| তার ডান পাশে রেখে দিই। তাঁর মূল্যবান 
কাপড়-চোপড়গুলো আমি একটা পুটলি বেঁধে তার বাম পার্শ্বে রেখে 
দিই। এর পর গদ গদ চিত্তে আমি তাকে অনুরোধ করি, “আচ্ছা, 
আভি আখ বুদ্‌।” প্রিয়তমা আমার চক্ষু মুদিলে আমি আবেগময় 
ভাষায় বলে উঠি, ‘হায় হায়, কেয়া বোলে’ ইত্যাদি । এর পর আনি 
তাকে চক্ষু খুলবার আদেশ জানিয়ে বলি, “আখ খুল/ এই উপরোধটি 
আমাদের মধ্যে খেলাচ্ছলেই হতে থাঁকে। এই ভাবে কয়েকবার থে 
চক্ষু মুদ্রিত এবং উন্ুক্ত করেছিল । শেষবার সে চক্ষুমুদ্রিত কর! মাত্র আমি 
ছুই হাতে দুইটি পুটলি গ্রহণ করে দাত দিয়ে দরজার খিল খুলে 
একেবারে রাস্তায় পাড়ি দিই। পরে শুনেছি চক্ষু খুলবাঁর 
পুনরাদেশ না পেয়ে প্রিয়তম! নিজেই চক্ষু, উন্মুক্ত করেন এবং 
সন্দে সক্দে তিনি এও বুঝতে পারেন যে তার যাবতীয় অলঙ্কারাদি চুরি 
হয়ে গিয়েছে। তিনি তখন ‘চোর চোর” করে চীৎকার করে উঠেন বটে, 
কিন্ত আসল ব্যাপারটি কারও কাছে প্রকাশ করেন নি।» 

উপরের দৃষ্টান্ত সকল হতে চৌর্ধ অপরাধের যৌনজ পন্ধতি সম্বন্ধে 
বিশেষরপে বুঝা যাবে । এমন অনেক স্বামীও রাত্রি যোগে ঘুমন্ত স্ত্রীর 
অলঙ্কার চুরি করে এই চৌর্ধ কার্ধের জন্ত বাইরের কোনও চোরকে দায়ী 
করেছেন । এমন কি, এই জন্য থানায় এসে এ'রা এজাহারও দিয়েছেন । 
এ ছাঁড়া এমন অনেক দুবৃত্ত কেবল মাত্র তাদের গহন! চুরি করবার 
জন্তেই সালঙহ্বারা কন্ার সহিত প্রেমাভিনয় করেছে, এই সকল মেয়েরা 
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তাদের প্ররোচনায় মূল্যবান অলঙ্কার ও অর্থাদি সহ এই সব ভাঁবী স্বামীর 
সহিত গৃহত্যাগ করেন এবং পরে এদের দ্বারাই সর্বস্বান্ত হয়ে সহায় সম্বল- 
হীন ভাবে পরিত্যক্ত হন। এইরূপ এক দুৰ ত্তের একটি বিবৃতি নি্নে 
উদ্ধত করলাম । f 

“মেয়েটিকে তার যাবতীয় গহন1-পত্র সহ ফুলে এনে তাকে অমুক 
স্টিটের একটা কামরায় তুলি। এই সময় সমুদয় অলঙ্কারাদিই তার দেহে 
পরা ছিল। আমি গদ গদ ভাবে তাকে এই সময় জানাই, তুমি যে 
কতো সুন্দর তা আমি আজ বুঝছি। এত কাছে না পেলে এই রূপ 
কোনও দিনই আমি উপলব্ধি করতে পারতাম না ! আঘিকাঁর এই মধু- 
যামিনীতে সামান্য ধাতু নির্মিত গহনা তোমার আমার মাঝে প্রাচীর তুলবে, 
এ আমি কিছুতেই সহ করতে পারবো না? এর পর আমার অনুরোধে 
প্রি আমার তার দেহের সকল গহনা-পত্র খুলে রাখে । এর পর গভীর 
রাত্রে মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়লে গহনার পুটলিটি নিয়ে আমি চম্পট দিই। 
বলা বাহুল্য আমার নাম-ধাম বা ঠিকানা পদবী আদি, সবই তাকে আমি 
মিথ্যে করে জানিয়েছিলাম। এর পর মেয়েটির অনৃষ্টে কি ঘটেছিল 
সেই সম্বন্ধে কোনও কিছু বলতে আমি অক্ষম ৷” 


অপন্নাথ__নারী-নির্যাতন 


কোনিও একটি নারী-নির্যাতনের মামলার বিচারের পর রায়ের মধ্যে, 
আলিপ্ুরের একজন মহামান্ দায়রা জজ এইরূপ এক মন্তব্য করেছিলেন 
“অস্তঃপুরের অত্যাচার হতে আপন স্ত্রীকে রক্ষা করতে অপারক স্বামীর 
ক্লীব ছাড়া আর কিছুই নয়।” বস্তুত বাংলা দেশে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত 
বধূ-নির্ধাতন একটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপ।রের মধ্যে পরিণত হয়েছিল । 


৯) 2 অপরাধ__নারী-নির্যাতন 


এই অপরাধের মূল কারণ ছিল নবাগত বধূদের প্রতি শীগুড়ী জাতীয় 

জীবগণের অহেতুক হিংসা । বধূদের আগমনের পর সংসারের অধিকার- 

চ্যুত হওয়ার আশঙ্কাও ছিল ইহার আর একটি কারণ । 

এই অমূলক হিংসা ও ভয় পূর্বকালীন ্বশ্র-মাতাদের একপ্রকার 
রোগিণীতে পরিণত করে দিতো-__তীদের এই রোগ ছিল কতকটা হি্টি- 
রিয়া রোগীদের রোগের মত। এরা এই সময়ে কারণে অকারণে, প্রয়োজনে 
এবং নিশ্রয়োজনে বধূদের উপর নানারূপ অত্যাচার ও উতৎ্পীড়ন করে 
আত্মতৃপ্তি পেতেন। তাদের এই আত্মতৃপ্তির পূর্ণ বিকাশের জন্ তীর 
তাদের পুত্রদের দ্বারাও এই সকল বধৃদের উপর অনুরূপ ভাবে অকথ্য 
অত্যাচার করাতে সক্ষম হতেন । তাদের এই শেষোক্ত ব্যবহারের মূলে 
থাকতো» “তাদের পুত্রের যে হাতছাড়। হয়ে বধূদের কুক্ষিগত হর নি” 
সেই সম্বন্ধে পরীক্ষা দ্বার। নিশ্চিন্ত হওয়া । তাদের অবচেতন মন এইরূপ 
অত্যভুত পরাক্ষার জন্ত আপন পুত্রদের কাছে বধূদের সম্বন্ধে বহুবিধ অলীক 
অভিযোগ জানাতে কিছুমাত্র কু! বোধ করে নি। বিশেষ করে 
কর্মক্ষেত্র হতে পরিশ্রান্ত হয়ে গৃহে প্রত্যাগমনের ,পরই এই সকল সত্য- 
মিথ্যা অভিযোগ পুত্রদের কর্ণগোচর কর! হত এবং এই সকল অভি- 
যোগের সঙ্গে কিছুট| কান্নীকাটি করারও রীতি ছিল। বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রে এই কথাই বল! হতে। যে বধুটি শ্ব্শমীতাকে অকারণে অবমানন! 
করেছে বা কটু উক্তি করেছে, ইত্যাদি । এই সময় কোনও কোনও স্বপুত্র 
ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে স্ত্রীকে গালিগালাজ এবং প্রহার পর্যন্তও করেছে। কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে মাতার কথায় বিশ্বাস না করেও তারা এই কাষ করেছে! 
বাড়ির অপর সকলের নিকট হতে শত অত্যাচারও স্ত্রীগণের সহ 
হলেও প্রিয়তম স্বামীর নিকট হতে একটি মাত্র অপমানকর কথাও মেয়েরা 
সহ করতে পরে না । ফলে ইহার কুফল হয় স্দুরপ্রারী। কেহ কেহ এইরূপ 
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অবস্থায় পড়ে আত্মহত্যাও করেছে। অপরদিকে শত অত্যাচার এবং 
অবদানন! সব্বেও স্বামীর একটি নিষ্টে কথায় ব! সহাঁহুভূতিতে বধুগণ 
সকল দুঃখ ভূলে গিয়ে সুখী হয়েছে। শ্বশ্রমাতা বদি প্রভূত সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারিণী হন ত!” হলে সম্পত্ত প্রাপ্তির লোভে অনেক 
স্বামী ইচ্ছ| করেই তানের পত্নীদের অন্তঃগুরের অত্যাচার হতে রক্ষ। 
করেন না; কিন্তু তানের মনে রাখা উচিত যে, বধুগণ 
কেবলমাত্র বধূ নন, তাঁরা তাদের ভবিষ্যৎ আন্তানসন্ততির 
জননীও বটে। এই বধূগণের দেহ ও মন বদি সুস্থ ন! থাকে তা” হলে 


তাঁদের সুস্থ, সবল ও মেধাবী সন্তান লাভের আশাও ুরুরপরাহত হয়ে, 


থাকে । এমল অনেক শ্বশ্মমাত। আছেন যাঁর! বধৃদের সখী দেখতে চান 
না৷ কিন্তু তা সত্বেও তাদের পৌত্রদের সর্বদাই মন্দন কামনা! করেন। এই 
সকল শ্বশ্মমীতাদেরও আমি উপরিউক্ত সত্যটি সম্বন্ধে অবহিত হতে 
অন্তুরোধ করব । মাতাকে অপুষ্টিকর খাগ্য প্রদান করে সেই মাতার 
পুত্রকে পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান কর! বা না কর! একই কথা। 
বাংল! দেশে বধু নির্যাতন ব্হরূপে সংঘটিত হয়ে থাকে । কোনও কোনও 
ক্ষেত্রে বধূদের অনাহারে রাখ! ত হয়েছেই, এমন কি, নিয়মিত গালি- 
গালাজ এবং মার-ধর হতেও তারা রক্ষা পাঁর নি। এমন কি কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে উত্তপ্ত খুন্তির সাহায্যে তাঁদের সর্বা্দে ছেক! দিয়ে পুড়িয়ে 
দেওয়াও হয়েছে । এ সম্বন্ধে পল্লীগ্রামের কোনও এক অত্যাচারিত বধূর 
বিবৃতি নিলে উদ্ধৃত করলাম । 

“শ্বশুর বাড়ি এনে ভোর সাড়ে পাচ ঘটক! হতে রাত্রি এগারটা। পর্যন্ত 
আমাকে হাঁড়ভাঙ| খাটুনি খাটতে হয়েছে । বাদন মাজা, কাপড় কাচা, 
জল তোলা, ধান ভান! এবং রান্নার কাঁৰ তো আমাকে করতেই হত, 
তা ছাড়া আরও অধিক আমাকে সহ করতে হত মাতাল স্বামীর অত্যাচার । 
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স্বামী, দেবর, শাগুড়ী_-যে বখন ছুতা পেয়েছে» সেই আমাকে মার-ধর 
করেছে। সেইদিন আমার জরআসায় এক ছেড়া মাদুর দাওয়ার উপর 
বিছিয়ে দিয়ে আঁমি জরে কীপছিলাম । এমন সময় শীশুড়ী ঠাকুরাণী বাঁড়ি 
ফিরে আমাকে সেই অবস্থায় দেখে ক্রোধে অধ্িশর্সাহয়ে উঠলেন । চাঁৎকাঁর 
করে তিনি আমাকে বলে উঠলেন, “বলি ও আবাগীর বেটী ! কাজকর্ম 
ফেলে তুই আরাম করছিস্‌? দীড়া আন্গুক দে বাড়ি, তোর শতেক 
খোয়ারী করে তবে ছাড়বো 1» ভীতত্রস্ত হয়ে আমি অনুযোগ করলাম, 
“বড্ড জর এসেছে মা, তাই |? “কি-ই, আমার মুখের উপর কথা! তবে 
রে হারামজাদী, দাড়া মজা দেখাচ্ছি তোকে ।”--এই কথা বলে তিনি 
উঠান হতে একটা গরুবাধ| গৌজ উপড়ে নিয়ে সেটি দিয়ে আমার মাথায় 
ও পিঠে বেশ ঘা? কতক বসিরে দিলেন এবং তার পর গজ গজ করতে 
করতে তিনি বাড়ি হতে বার হয়ে গেলেন পাড়ীময় আমার 
এই অপবীতির কথা জাহির করে দেবার জন্তে । কিন্ত এইদিন এইখানেই 
আমার উপর এই উৎগীড়নের শেষ হয় নি। এইদিন সন্ধ্যার সময় তুলসী 
মণ্ডপে সন্ধ্য। প্রদীপটি জালিয়ে দিয়ে আমি বলতে যাচ্ছিলাম, “ঠাকুর, 
এমন সমর শুনতে পেলাম আমার স্বামী কোঁথ! থেকে এসে আমীর টুল 
ধরে বলছেন, “শালী !! তাড়ি খেয়ে তিনি বাড়ি ফিরবার পথে মাতার 
মুখে আমার অপকাতির কথা গুনে তিনি ক্ষিপ্ত হয়েই বাড়ি ফিরেছেন, 
তাই এতো নির্দয় ভাবে আমার কপালে এই শান্তি হলো। পরিশেষে 
অভিষ্ঠ হয়ে আমি ঘর ছেড়ে এই শহরে আসি৷ এ ছাড়া আমার আর 
কোনও উপায়ও ছিল না” 
এই সন্ধে শহরের কোনও এক গৃহস্থ বধু আমাঁর নিকট এইরূপ এক 
বিবৃতি দিয়েছিল__“আনীর স্বামী শাশুড়ী দেবর শ্বশুর, প্রত্যেকেই ছুতায় 
নাতার আমাকে মার-ধর করেছে। এনন কি, শাশুড়ীর আদেশে বাড়ির 
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উড়ে বাঁমুনও আঁমাঁকে কলতলা৷ থেকে চুল ধরে ভিজে কাপড়ে টেনে 
এনেছে । এর পর নাচাঁর হয়ে গৃহত্যাগ করে আমি চলে আদি ৷? অপর 
আর এক বধূ আমার কাছে অনুরূপ আর একটি বিবৃতি দেয়। “আমার 
বিবাহের পূর্বে বাড়িতে একটি বামুন এবং ঝি-চাঁকরও ছিল। আমার 
বিবাহের পরই এইগুলিকে ছাড়িয়ে দেওয়! হয়। এ ছাড়! স্বামীর কাছে 
তীর স্বাস্থ্যের অজুহাতে আমাকে প্রায়ই যেতে দেওয়া হতো না। এরপর 
স্বামীর বদলে রাত্রি দশটা! পর্যন্ত আমার অধিক উপার্জনক্ষম দেবরের সেবা 
করবার জন্য আমার প্রতি প্রকাশ্যে নির্দেশ দেওয়াও হয়েছিল” 

সত্য কথা বলতে গেলে বাংলা দেশের মেয়েদের উপর সময় সময় 
এতো বেশি অত্যাচার হয় যে তাদের সম্মুখে তখন তিনটি মাত্র পথ খোল! 
থাকে। কোনও কন্যা! গুমরে গুমরে থেকে সকল অত্যাচার সহ্‌ করে 
পরিশেষে থাইসিন রোগে মারা বায়। এগেরই আমরা সতী ও সাধ্বী 
মেয়ে বলে থাকি। কোনও কোনও অতি অভিমানিনী কন্তা এত সব 
অত্যাচার সহ্‌ করতে না পেরে আত্মহত্য। করে তাদের সকল জালা যন্ত্রণার 
অবসান ঘটিয়েছে। এ ছাড়া এমন অনেক তেজী ও সাহপী মেয়েও দেখ! 
গেছে যাঁরা অগ্র পশ্চাৎ ন! ভেবে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ব| অন্ত কোনও 
কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে সুখা হতে চেয়েছে । এই 
সব জীবনধর্মী মেয়েদেরই আঁমরা বলে থাকি কুলটা নারী। হায় রে 
বাঙ্গালী সমাজ! জানি না তোমাকে এর জন্যে একদিন মূল্য দিতে 
হবে কিনা? 

এই অন্তঃপুরের অত্যাচারের সম্থন্ধে এইবার অপর আর একটি বিবৃতি 
নিযে উদ্ধৃত করা যাঁক। 

“একদিন পল্লীগ্রামের কোনও এক নদীর ঘাটে ভ্রমণের উদ্দেশ্তে গিয়ে- 
ছিলাম। এই সময় অনেকগুলি শাশুড়া জাতীয় মহিল। এবং তীদের 
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পুত্রবধূগণ বড় বড় ঘোমটা] টেনে ঘাঁট হতে জল নিতে এসেছেন। একজন 
বধূ. প্রকাও একটা জলভরা পিত্তলের ঘড়া কোমরে নিয়ে উঠবাঁর সময় 
হঠাৎ পা পিছলে সানের উপর পড়ে গেলেন। বধুটির এতে বেশ একটু 
আঘাত লেগেছিল । তার মাথা ও পা বয়ে রক্ত গড়াতেও দেখলাম । 
এদিকে শাশুড়ী ঠাক্রুণ ছুটে এসে বন্ত্রণীকাঁতর বধূটিকে ন| তুলে কেবল- 
মাত্র পিতলের ঘড়াটি তুলে নিয়ে সেই ঘড়ার উপর হাত বুলাতে 
বুলাতে বলতে থাকলেন, “আহা-হা, কাশীর ঘড়া গা, তুবড়ে গেল। 
আবাগীর বেটা সংসারের সব কিছু তছনছ করে ফেললে? ইত্যাদি৷ 
এইখানেই কিন্তু শাশুড়ী ঠাকুরাণীর বক্তব্যটুকু শেষ হলে! না । এইবার তিনি 
আরও একটু এগিয়ে এসে হাত নেড়ে মুখ ঝাঁমটা দিয়ে বলে উঠলেন, 
“বলি, ও নচ্ছার মেয়ে, কি দেখা হচ্ছিলো শুনি? ওই ছোড়াগুলোর 
দিকে বুঝি দৃষ্টি ছিল তোর, না?” মেয়েদের চরিত্রের উপর সত্য মিথ্যা 
দোষ দিলে বোধ হয় তাদের সর্বাধিক ব্যথ| লাগে। তাই এর কয়েকদিন 
পরই শুনতে পাই বধুটি কলকে ফুলের বাঁচি খেয়ে আত্মহত্যা করেছে ।” 
কোনও কোনও পরিবারে বধুদের উপর অত্যাচার করা হয় কেবলমাত্র 
তার পিতা মাতার কাছ হতে টাকাকড়ি আদয় করবার জন্যে । 
- “বিবাহের সময় যতটা দেওয়া-থোওয়ার কথ! ছিল, ততটা! দেওয়। হয় নি ।* 
- বধুটির পিতা মাতার উপর এই সকল অন্ভিযোগ করেও কোনও 
কোনও সংসারে বধূদের উপর অত্যাচার কর! হয়েছে । কোনও কোনও 
পরিবারে বধূদের দেহের উপর অত্যাচার করা না হলেও তাঁদের মনের 
উপর প্রভূত অত্যাচার কর! হয়ে থাকে। বিবাহের পর প্রায়ই এদের 
বাপ ভাইএর সঙ্গে এদের দেখা পর্যন্তও করতে দেওয়া হয় না। যাদের 
দ্বারা দে আশৈশব প্রতিপাঁলিত হয়েছে তাদের কাছ থেকে তাঁকে সম্পূর্ণ 
ভাবে সরিয়ে আনা অপেক্ষা আর কি নিষ্ঠুর কার্য পৃথিবীতে থাকতে: 
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পারে? এদেশে শাশুড়ী জাঁতীয় ভীবের! পরস্পরের সহিত পরম্পরের 
দেখা হলে প্ৰায়ই আপন আপন বধূদের নিন্দাই করে থাকেন ।__“আঁমার 
বউকে কি রকম শায়েস্তা রেখেছি তা বদি দেখতিন ভাই ।” কিংবা 
“তুই তাই সহ করিস, আমার বৌ হলে এক ঠোনা মেরে তাকে ঠিক 
করতাঁম ন!” ইত্যাদি কথাবার্তা তাঁদের মধ্যে প্রায়ই হয়ে *থাঁকে। এদের 
কাছে বউকে শায়েস্তা রাখা যেন একটা ঝাহাছুরির বিবয়। তবে সকল 
শাপুড়াই যে একই প্রকারের হয়ে থাকেন তা বল! চলে না। এদেশে 
বহু সৎ শাশুড়ীও বধৃদের আপন আপন কন্ঠাদের অপেক্ষাও যত্ব-আভি 
করে থাঁকেন। এর বধূগণ ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের সকল 
অধিকার তাদের উপর স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে নিজের! সানন্দে সরে দীড়ান । 
মৌভাগ্যের বিষয় বধু অবস্থায় এর! যে অত্যাচার নিজের! সহ করেছেন 
সেই অত্যাচার তাদের বধূদের উপর করার কথা তার!" কখনও কল্পনাও 
করতে পারেন না 

এই বধূ নির্যাতন সম্বন্ধে অপর আর একটি চিত্তাকর্বক ঘটনার কথ! 
বলা বাক। ঘটনাটি কোন একটি রাজ-পরিবারের মধ্যে ঘটেছিল । 
রাজীটি বিত্তশালী হলেও ইংরাজি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ওপারে শত 
চেষ্টাতেও প্রমোশন পান নি। বার বার অক্কৃতকার্য হয়ে পরিশেষে তিনি 
পড়াশুনার ব্যাপারে ইস্তফা দিয়ে গৃহে ফিরে জমিদারীর কার্যে মন দেন; 
এদিকে বিবাহ কিন্ত তার এক গরীবের ঘরের সুন্দরী শিক্ষিত। কন্তার 
সঙ্গে সমাধিত হয়েছিল। তীর একমাত্র পুত্রট ইংরাক্রি স্কুলের পঞ্চম 
শ্রেণীর পরীক্ষার ডবল প্রমোশন পেয়ে একেবারে সপ্তম শ্রেণীতে প্রমোশন 
গেলে সংবাদটি রাজা বাহাদুরের কানে বাওয়া মাত্র তিনি সন্দিপ্ধ হয়ে 
উঠে ম্যানেজীরবাবুকে ভানান, “এ কি রকম হ’ল, ম্যানেজারবাবু? 
না, এ হতেই পারে না। ওর! ছেলেটাকে ডাল প্রমোশন নিয়েছে শুধু 
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ও আমার ছেলে বলেই। একটা বড় গোছের টাদা আদায়ের মতলবেই 
ওরা এই কার্য করেছে। ওকে এক্ষুণি এই স্থূল থেকে আপনি ছাড়িয়ে 
নেন।” রাজা বাহাদুরের মাথাটা বে এইরূপ একটু বিকৃত আছে তা 
ম্যানেজারবাবুর ভালো রূপেই জানা ছিল। তিনি একটু মাথ৷ চুলকে 
অচ্ভযোগ করে উত্তর দিলেন, “ন! হুজুর বাহাদুর! এই ছেপে আপনার 
পড়াশুনার ভালোই | . আমি একজন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ. | 
আমি নিজে ওকে পরীক্ষ। করে দেখেছি যে ও ডবল প্রমোশন পাবার 
মতই ছেলে ।” কিন্তু রাজ! বাহাদুর কিছুতেই এই সব কথা বিশ্বাস 
করলেন না। তার আদেশে পুত্রটিকে কথিত স্কুল হ’তে ছাড়িয়ে নিয়ে 
অপর আর একটি ভাগ স্কুলে ভতি করে দেওয়া হল। তার উদ্দেশ্য ছিল 
এই স্কুলেও সে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হতে পারে কিন! তা পরীক্ষা করে 
দেখা। দুর্ভাগ্যের বিষয় পর বৎসর পুনরায় ছেলেটি প্রথম হয়ে পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হলো। রাঙ্গা বাহাদুর এ থেকে নিশ্চিত রূপে বুঝে নিলেন যে, 
ছেলেটি কখনও তার রসজাত সন্তান নয়। পিতা যার পঞ্চম শ্রেণীতে 
ছুই দুইবার ফেল হয়ে পড়াগুনা ছেড়ে দিয়েছে, তার ছেলে কি'ন! গ্রতি- 
বার ডবল প্রমোশন পাবে? এই অসম্ভবও কি কখনও সম্ভব হতে 
পারে? রাজা বাহাদুর তার স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দিহান হয়ে 
উঠলেন। রাজা বাহাদুর সন্দেহ বশে স্ত্রীকে তার ভমিদারীর বাড়ির 
একটা ভ্রিতল কক্ষে বন্ধ করে এজন্ত তার উপর অকথ্য অত্যাচার করে- 
ছিলেন। তীর কাছ হতে এ সম্বন্ধে একটি স্বীকারোক্তি আদায় করবার 
জন্যেই তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন। এই জন্য বধূটির মাথার 
_ চুলও কেটে দেওয়া হয়েছিল এবং প্রতিদিন তাঁকে অর্ধ আহারে জীবন 
অতিবাহিত করতে হতো । বধূটির ভ্রাত৷ খবর পেয়ে অকুস্থলে এসে 
কতৃপক্ষের সাহায্যে তার ভগিনীকে উদ্ধার করতে পেরেছিলেন । কিন্ত 
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এত অত্যাচার সহ্‌ করার পরও বধুটি স্বামীর বিরুদ্ধে এই জন্য রাজদ্বারে 
কোনওরূপ অভিযোগ আনতে অস্বীকার করেন ।» 

এদেশের কুলনারীরা সুখ বুজে অনেক কিছুই অত্যাচার সহ করে 
থাকেন। কিন্ত এজন্য এ'র। স্বামী কিংবা পরিজনবর্গের বিরুদ্ধে সমধিক 
সুযোগ ব! সুবিধ। পাওয়া সত্বেও কোন প্রকার অভিযোগ আনতে রাজি 
‘হন নাঁ। এমন কি এদের কোন প্রকার নিন্দীও এ'রা সহজে করতে 
চান ন!। এই কারণে পাত দেবতারা এবং অন্যান্য আঁত্মীয়র। এ'দের 
উপর বেপরোয় ভাবে অত্যাচার করতেও সাহসী হয়ে থাকেন। এই 
সম্বন্ধে নিয়ের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য। 

“আমাদের একজন, প্রতিবেশী প্রায়ই রাত্রে বাড়ি ফিরে তীর স্ত্রীকে 
কারণে অকারণে মার-ধর করতেন। বধূ্টকে মার-ধর খাওয়ার পরও 
প্রায়ই বলতে শুনতাম, মার-_মার, আরও মার’ ইত্যাদি । আমর! এ 
বিষয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে বধুটির কোনও উপকার তো হতই না বরং 
তার উপর অত্যাচারের মাত্রা এই জন্যে আরও বেড়ে যেত। আমরা 
শীত্রই বুঝতে পারলাম যে এই বিষয়ে প্রতিবাদ করা! বৃথা ৷ এর কারণ, এর 
পরও মেয়েটিকে তার স্বামীর সন্দেই বসবাস করতে হবে। একদিন 
হঠাৎ, এই সম্পর্কে আমার একটা মতলব মনে পড়ল। আসি বধুটির 
সহিত একদিন গোপনে নেখা করে বললাম, “আচ্ছা, বৌদি! আপনি 
রোজ পড়ে পড়ে এত মার থান কেন? উপ্টে আপনিও দিতে পারেন না৷ ছুই 
এক ঘ1?” উত্তরে এই সময় বধূটি আমাকে সলজ্জভাবে বলেছিল, ‘তাও 
কি কখনও হয়? উনি স্বামী যে_-দেবতা। তা ছাড়া আমি পারবোই বা! 
কেন গুর সঙ্গে। এমনিই তো আমার রক্ষে নেই। উণ্টে গুঁকে মারলে . 
আমার হাড়গোড় একেবারে গুড়িয়ে দেবে না? উত্তরে আমি তীকে 
বুঝাই বে, প্রথম দিন হয়ত তাকে এজন্য একটু বেশি মার খেতে হবে, 
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কিন্ত তার পরের দিন থেকে তার উপর মার-ধর একেবারে বন্ধ হয়ে 
যাবে। বহুদিন ধরে আমার নিকট হতে উৎসাহ পেয়ে পেয়ে বধুটি 
একদিন সত্য সত্যই প্রত্যুত্তরে পতি দেবতাকেও ঘাকতক বেলুনের বাড়ি 
বসিয়ে দিলে । এজন্য কাচা কঞ্চির দ্বার তিনি সেদিন একটু বেশিই 
প্রন্ত হয়েহিলেন। কিন্তু ত হলেও সেই দিন থেকে তীর উপর মার- 
ধরও একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। আসলে যতদিন পর্যন্ত শুধু মারা হয়, 
ততদিন পর্যন্ত এই একতরফ| মারই চলতে থাকে ১ কিন্তু বেদিন থেকে 
মারের বদলে মারামারি গুরু হয়, সেই দিন হতে মারও বন্ধ হয়ে যায়। 
বিশ্ব সংসারের বোধ হয় নিয়মই হচ্ছে এই :» 

বাঙ্গালা, পরিবারের মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি কুদংস্কারও বধৃদের 
উপর অত্যাচারের অন্যতম কারণ রূপে দেখা বায়। বিবাহের সময় 
বা উহার অব্যবহিত পরে বাড়িতে যদি কে!নও রূপ দূর্ঘটনা ঘটে, কিংবা 
কেহ মারা যায় বা কেহ যদি চাকরি হারায়, তাহলেও এজন্য বাটার সকলে 
এই নবাগত বধুটিকেই দায়ী করে তার উপর বহুবিধ নির্যাতন করে 
থাকেন। এ ছাঁড়া বহুদিন পর্যন্ত কোনও সন্তানাদি ধারণ না করার 
জন্যেও সকল সময়ে বধূদেরই দায়ী করা হয়েছে। কিন্তু এজন্য পুত্রের 
অক্ষমতা দায়ী কি’ন| তাহা কেহ চিন্তা করেও দেখেন নি। প্রায়ই 
দেখা গিয়েছে যে পুত্র লাভের জন্তু দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করা সত্বেও 
এই সকল ব্যক্তি তাদের কাম্য সন্তান লাভ করতে পারেন নি। কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে সন্তান ন! হওয়ার জন্যে বধূগণ দায়ী হলেও তীদের এই 
বন্ধ্যাত্ব দোষ সামান্য মাত্র চিকিৎসা! দ্বারাও দূরীভূত হয়ে থাকে বা হতে 
পারে। এইরূপ চিকিৎসা দ্বার! তাদের শ্রাময় করার চেষ্টা ন! করে 
পুত্রগণের এইজন্ পুনর্বার বিবাহ দেওরা নারী নির্যাতনের নামান্তর 
মাত্র । এ ছাড়া এমন অনেক স্বামী আছেন যার! স্ত্রীর জ্ঞাতদারে অন্তত্র 
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প্রেম করে থাকেন। কেহ কেহ আবার এই সকল কুকার্ স্ত্রীর চক্ষের 
সামনেও সমাধিত করেছেন। স্বামীর এইরূপ ব্যবহার নারী নির্যাতনের 
চরম দৃষ্টান্তরূপে অভিহিত করা যেতে পারে। তবে সুখের বিষয় এই 
যে বাংলা দেশের অধিকাংশ স্বামী বা শাশুড়ী ও তাদের আত্মীয়বর্গ 
আজকাল বধুদের প্রতি সৎ ব্যবহারই করে থাঁকেন। বহু ক্ষেত্রে 
স্বামিগণ বধুদের দেবীর ন্যায় পূজাও করে এসেছেন। শ্বশ্র-মাতাগণ 
কন্যা অপেক্ষা আদরে বধুদের যত্র-আত্তি করেছেন। বরং কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে বধূদের দ্বারাই তারা অত্যাচারিত হওয়| সত্বেও 
সকল বিষয় নীরবে সহ করে এসেছেন । 

নিয়ে নারী নির্যাতনের অপর আর একটি চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত উদ্ধত 
করলাম। 

“আমার নাম অমুক ঠাকুর। আমি একাধারে একজন কথা ও রূপ 
শিল্পী। আমি একজন অত্যন্ত রূপ খেয়ালী মাহ্ষও বটে। হঠাৎ 
একদিন বিবাহের সুখাস্বাদ গ্রহণ করবার জন্য আমার একটি দুর্ঘমনীয় 
খেয়াল হলে| । কিন্তু বিবাহের মধ্যে দায়িত্ব অনেক থাকায় পরিশেষে বহু 
চিন্ত করে আমি একজন যন্্মা রোগগ্রস্তা কন্াকে বিবাহ করে বসলাম । 
আমার উদ্দেশ্য, বিবাহ বন্ধনের আস্মাদ গ্রহণ করাও হবে এবং ছুই এক 
বছরের মধ্যে [রোগের কারণে] এই বন্ধন হতে আমার মুক্তি পাওয়াও 
যাবে। কিন্ত সৌভাগ্যের বিষয় বিবাহের পর মৃত্যুর পথে আর এগিয়ে 
না গিয়ে বরং তিনি সুস্থ এবং স্থুলকায় হয়ে উঠলেন। একসঙ্গে থাকলে 
পগুরও পশুর প্রত মায়া আসে ॥ আমরা মানুষ হওয়ায় অচিরেই আমর! 
পরস্পর পরস্পরকে প্রগাঢ়রূপে ভালবেসে ফেললাম । কিন্তু এত সত্বেও 
আমার প্রেমের অত্যাচার প্রায় সত্যকার অত্যাচারেরই রূপ গ্রহণ 
করেছে। একদিন সিনেমা বাবার প্রাক্কালে আমার খেয়াল হল যে 
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আমার ঠাকুমার আমলের বেনারসী শাড়ি পরিয়ে তার আমলেরই গহনা 
মাকড়ি আদি পরিয়ে তাকে নিয়ে সিনেমায় য।ব। এর পর তৎক্ষণাৎ 
আমি ঠাকুমার আমলের বাক্স পেঁটর৷ ঘেঁটে একখানি দেড়শ বছরের 
পুরানে। বেনারসী শাড়ি এবং পুরানো কালের ভারি সোনার গোটাকয় 
কানের মাকড়িও বার করলাম। প্রিংতম| আমার বাধ্য হয়ে শাড়ি খান! 
চটপট পরে নিলেও মাকড়ি পরার মতো তার কানে কোনও ফুট! 
আদপেই ছিল না। আমি তখন একট! ছু'চ নিয়ে তার উভয় কানে 
প্যাক প্যাক করে গোটা চারেক ফুটা বানিয়ে ফেলি, এবং একটু করে 
আয়োডিন লাগিয়ে ফাস্ট“এইডও দিয়ে দিই। সছাকৃত ফুটার মধ্যে 
মাকড়ি চালিয়ে দেওয়ার জন্তে প্রিরতগার চোখ দিয়ে জল পড়তেও 
থাঁকে। তীর উভয় কান স্থানে স্থানে ফুলে উঠলেও আমি আমার শখ 
মেটাতে একটুও দ্বিধাবোধ করিণি । আর একদিনের ঘটনার কথ! আমি 
বলি, গুনুন। আমরা তখন পুরীতে হাওয়া বদলাতে এসেছি। প্রিয়তমা 
সেইদিন মেঝের উপর আচল বিছিয়ে অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। এমন 
সময় আমার মাথার মধ্যে এক অদ্ভুত খেয়াল এলো । আমি তৎক্ষণাৎ 
একটা! কাঁচি দিয়ে ঘুমন্ত স্ত্রীর চুলগুলো গোড়ার দিক থেকে পেঁচিয়ে 
, কেটে ফেললাম । এর পর আমার স্ত্রীরগা হতে আমি সমস্ত গহনা-পত্র 
খুলে নিয়ে তাকে একটা সাদ! থান কাপড় পরতেও বাধ্য করি । আমার 
প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল এই যে আমি মরে গেলে আমার স্ত্রীকে ফি রকম 
দেখাবে তা নিজ চক্ষে দেখে নেওয়া । মাসকয় হ’ল আমার স্ত্রী'ই গত 
ইয়েছেন। কেউ কেউ বলেন যে তিনি নাকি মরে বেঁচে গেছেন। 
আমি কিন্তু এই কথ! আদণেই স্বীকার করি ন! 

আজিকার দিনের যে এইরূপ নারী-নির্ধাতন বহু শিক্ষিত পরিবারের 
মধ্যেও সংঘটিত হচ্ছে তা আমি স্বীকার করি, কিন্তু এজন্য এই সকল 
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বধূগ্ণকে স্বামীর সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়ে পিত্রালয়ে আনা আমি উচিত 
মনে করি না। কারণ এইরূপ ব্যবস্থায় শেষ ফল আরও খারাপ হতে 
দেখা বায়। কিছুদিন এমনি অত্যাচার সহ করার পর এই সকল মেয়ের! 
পুত্রবতী হয়ে পরিশেষে সুখী হয়েছে। কিন্ত আইনের সাহায্যে স্বাগীর 
নিকট হতে অপুত্রক অবস্থায় পিত্রালয়ে চলে এসে পিতামাতার মৃত্যুর পর 
তাদের প্রায়ই অধিকতর দুঃসহ যন্তরণ। সহ করতে হয়েছে। এইরূপ 
একটি অভাগিনী কন্যার বিবৃতি নিয়ে 'আমি উদ্ধত করলাম । 

“স্বামীর বাড়ি আমি অনেক অত্যাচারই সহ করেছি, কিন্তু তা সত্বেও 
সেইস্থানে আমি বধূ ছিলাম, ঝি বা! চাকরানী ছিলাম না । সেখানে 
থাকলে একদিন হয়ত আমি নিশ্চই সুখী হতাম। এই তো আঁমি চলে 
আমার পর আমার স্বামী আবার বিবাহ করেছেন । আমার এই সপত্নীটিও 
কম দুঃখ কষ্ট সেখানে সহ করেনি, কিন্ত ত সত্বেও সে সেখাঁনে টিকে 
ছিল। আজ আমার মুখর! শাশুড়ী জীবিত নেই। স্বামীর আমার 
স্বভাবও বহুল পরিমাণে বদলে গিয়েছে । আমার সপত্নী তাঁর তিন চারিটি 
পুত্ৰকন্যা নিয়ে এই শেষ বয়সে কতই না! সখা! আর এদিকে আমি 
অপুত্ৰক অবস্থায় ভাইএর সংসারে ঝিগিরি করছি আর সেই সঙ্গে আমি 
খাচ্ছি ভাইএর বৌএর মুখ-ঝামট!। একটি পুত্র থাকলেও আজ হর তো 
আমি অনেক শান্তি পেতাম । কিন্তু সে সুযোগও আমি একদিন স্বেচ্ছায় 
হারিয়েছি। সেইদিন আমি শাশুড়ী ও স্বামীর কটু উক্তি গুনতে পারি 
নি, আজ তাই আমাকে অহরহ গুনতে হচ্ছে ভাই এবং ভাঁইএর বৌএর 
কাছে। সেদিন আমি চলে এসেছিলাম পিত্রালয়ে, কিন্তু আজ পিতা 
আমার জীবিত নেই। তাই চলে যাবার মত আর কোনও স্থানই আমার 
নেই। আজ ডাক ছেড়ে স্বৰ্গত পিতাকে আমার গাল দিয়ে বলতে 
ইচ্ছে করে, ‘আমি তখন অবুঝ বালিকা ছিলাম, কিন্তু তুমি তো ত| ছিলে 
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না। তুমি কেন আমাকে স্থবুদ্ধি না দিয়ে আদার পতির কাছ থেকে 
আমাকে ছিনিয়ে এনেছিলে” 1৯ 

আমার মতে এইরূপ অবস্থায় কন্যার পুনঃ বিবাহ দিবার মত মনের 
জোর না থাকলে কন্ঠাগণকে কোনও পিতারই অপুত্রক অবস্থায় স্বমীর 
কাছ থেকে উদ্ধার করে আনা উচিত হবে না। লেখাপড়া শিখে মানুষ 
হয়ে স্বাবলম্থিনী হবার মত শক্তি ও মন না থাকলে কন্তাগণেরও কখনও 
স্বামীগৃহ হতে কোনও অবস্থাতেই চলে আফা উচিত নয়। কণ্ঠাগণের 
জন্য যথেষ্ট সম্পত্তি রেখে যেতে না পারলে কন্যাগণের, পিতাদেরও এইরূপ 
কার্ষে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়-__তাদ্দের বরং উচিত একটা মিটমাঁট 
করে দেবার জন্যে শেষ দিন ও ক্ষণ পর্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করা । 

স্বামী পরিত্যক্ত! হওয়ার পরই মেয়েদের উচিত পুনধার বিবাহ করা 
কিংবা স্বাবলম্বিনী হবার উদ্দেশ্যে লেখাপড়া শুরু করা, কিংবা কোনও 
শিল্পাদি শিক্ষায় বা নাণিং আদি বা অন্যান্ত আত্মসম্মানকর কার্যে আত্ম- 
নিয়োগ করা । এই সম্বন্ধে কোনও এক স্বামী পরিত্যক্ত নারীর বিবৃতি 
নিয়ে উদ্ধত করলাম । | 

“আমার স্বামী আমাকে না দেখেই বিবাহ করেছিখেন। স্বামীর 
শেষ ক্ষণ পর্যন্ত ধারণ। ছিল আমি অপরূপ সুন্দরী কিন্ত বিবাহের পর 
তিনি দেখতে পেলেন আঁমি আর পাচ জন বাঙালী মেয়ের মতই শ্যামবর্ণা। 
এদিকে আশানুরূপ পাওন| না পেয়ে বাড়ির অপরাপর ব্যক্তিরাও 
ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। এর ফলে আমি তীঁদের গৃহ হতে বিতাড়িত হলাম 
এবং আমার স্বামী আরও অধিক অর্থাদির বিনিময়ে অপর আর এক 
স্তামবর্ণা কন্যাকেই বিবাহ করলেন । পিত্রালয়ে ফিরে এসে আমি আমার 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিলাম । আমি নিজেরই চেষ্টায় পুনরায় 
ইস্কুলে ভর্তি হই এবং ম্যাট্রকুলেশন পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হই। 
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আমি বি, এ, পাঁশও করেছিলাম, গান-বাজনাও শিখেছিলাম। এক্ষণে 
আমি একটি স্কুলের ত্যসিস্টেন্ট হেড, মিস্ট্রেদ ও তৎসহ গানের মাস্টারও 
বটে। সন্ধ্যার দিকে আমি মেয়েদের গানও শেখাই। আমার বর্তমান 
মাসিক আয়__গাঁনের ও পড়ার টিউশনি সমেত ২৫০২ টাকারও উপর। 
আজ আমি পৃথিবীতে একা-__তাই আমার পক্ষে এই কয়টা টাকাই যথেষ্ট । 
এইবার আসল ঘটনাটি আপনাদের বলি, শুঙগুন। বিশ বৎসর পর 
একদিন পপারলারে, বসে আহি । এমন সময় বেয়ার একটা কার্ড দিয়ে 
গেল। শুনলে আপনার! আশ্চর্যই হবেন যে আমার স্বামীই আমার 
সন্ধে দেখা করতে এসেছিলেন। প্রথমটায় আমি তাকে হঠাৎ দেখে 
চিনতেই পারিনি, তা তাঁকে আমার এতদিন পরে ন! চেনবারই কথা। 
তিনি তখন নিজেই তার পরিচয় দিয়ে জানালেন যে, তীর স্ত্রী সম্প্রতি 
গত হয়েছেন সাতটি শিশুপুত্র রেখে । এদিকে সম্প্রতি কোনও এক 
ব্যাপারে তার চাকরিও গিয়েছে। পুত্রকন্ঠা সহ তাকে কয়দিন অনা- 
হারেই কাঁটাতে হচ্ছে। এতদিন পরে তিনি আমাকে বধূরূপে গ্রহণ 
করে সুখী হতে চান-_এ ছাড়া তিনি যে আমার প্রতি তার প্রাক্তন দুর্ব্য- 
বহারের জন্য অত্যন্তরূপ অনুতপ্ত তাও তিনি জানাতে ভুললেন না। আমি 
একটু স্নান হাসি হেসে তাকে এই দিন জানিয়েছিলাম, “দেখুন, সত্যই 
আমি আপনার এই অবস্থা বিপর্যয়ের জন্য অত্যন্তরূপ দুঃখিত। তা, 
আপনি যতদিন অপর আর একটি চাকরি যোগাড় করে না নিতে পারেন 
ততদিন আমার নিকট হতে প্রতি মানে ১৫০৯ টাকা ক'রে সাহায্য নিতে 
পারেন কিন্ত আমাকে এখন আপনার সহিত আপনার স্বরূপে বাস করতে 
বলা আপনার পক্ষে অন্থচিত হবে । আপনার সহিত বিবাহের প্রমাণ- 
বরূপ আমার নামের সহিত আপনার পদবীটা এখনও পর্যন্ত আমি যুক্ত 
রেখেছি এবং ভবিষ্যতেও তা রাখব, কিন্ত এই বন্ধনস্থচক পদবীটি এবং 
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আপদে বিপদে অর্থ সাহায্য ছাড়া আপনার আর কোঁনওরূপ দাবী আগার 
পক্ষে মিটান বর্তমান অবস্থায় সম্ভব হবে না। আচ্ছা, আপনি তা হলে 
আজ আন্ুন, নমস্কার |» 

অনেকে বলে থাকেন যে মেয়েদের গৃহস্থালীর কার্ধাদি ছাড়। অন্য 
কোনও কার্যকরী শিক্ষার কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্ত আমার মতে 
ইহা একটি তুল ধারণ।। আমাদের কন্ঠারা স্বামীর বাড়িতে কি্ূপ 
অবস্থায় থাকবে, কিংবা কোনওরপ দুর্ঘটনা ঘট.লেই বা কি হবে ত 
আমরা নিশ্চিত রূপে বলতে পারি না। স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপার্জন 
করবার প্রয়োজন যে মেয়েদের নেই এ কথা আমিও স্বীকার করি। 
কিন্ত বিশেষ অবস্থায় এইরূপ প্রয়োজন হলে তার জন্য প্রস্তুত থাক! সকল 
কম্ঠারই উচিত হবে বলে আমি মনে করি। এইভন্য প্রত্যেক অভি- 
ভাবকেরই উচিত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য আপন আপন কন্যাদের 


প্রস্তুত করে গড়ে তোল! । 
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এমন অনেক অমার্জনীয় অপরাধও আছে যাহা নানা কারণে আইন 
অনুসারে দণ্ডনীয় নয়-__সাঁধারণভাবে এই সকল অপরাধকেই আমরা 
সামাজিক অপরাধ বলে থাকি । এই সকল অপরাধ অপ্রত্যঙ্ষভাবে 
মানব-সমাজের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে থাকে । কিন্তু ত! সত্বেও ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার অজুহাতে সমাজ তথা রাষ্ট্র তাদের এজন্য কোনওরূগ দণ্ডবিধান 
করে না। এই জন্যে কিছুটা দিন্দীবাদ ছাড়া সমাজের এ সম্বন্ধে কিছু কর- 
বারও নেই। কেবলমাত্র দেশের মধ্যে বুদ্ধবিগ্রহ বা দুভিক্ষ মহামারী 
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প্রভৃতি জরুরি অবস্থার উৎপত্তি হওয়ার পরই রাষ্ট্র বা সমাজ এই অপরাধ 
সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন ক”রে থাকেন। তা’ও তারা তা করে 
থাকেন সাময়িকভাবে । এই সকল বিশেষ আইনকে জরুরি আইন বা 
শাসন [ ০1dinance ] বল! হয়ে থাকে । হিন্দু রাজাদের আমলে সামা- 
জিক অপরাধসমুহের প্রতিরোধের কারণে বহুবিধ প্রাজশাসনের” প্রচলন 
হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরপ এইরূপ বলা যেতে পারে, বথা-_সেই সময় 
অগিতব্যয়িত| ছিল একটি সামাজিক অপরাধ । ইহা অপ্রত্যক্ষভাবে সমাজের 
ক্ষতি করে থাকে। এই অমিতব্যয়িতার কারণে অর্থের অভাব ঘটে 
থাকে এবং এই ঘাটতি অর্থ পূরণ করার জন্তে মাঙ্তম অসাধু উপায় অবল- 
হন করতে প্রায়ই বাধ্য হয়। রাজ্যের কোনও প্রজা তার আয়ের অতিরিক্ত 
ব্যয় ক’রে থাঁকে কিনা তা দেখবার জন্যে হিন্দু রাজারা একদল রাজ্কর্ম- 
চারী নিযুক্ত করেছিলেন। গোপন অনুসন্ধানের দ্বার এই অপরাধ 
প্রমাণিত হ’লে এজন্য অপরাধীদের শাস্তি দেওয়াও হয়েছে। 

সামাজিক অপরাধসমূহ সাধারণত স্বার্থপ্রণোদিত, কিংবা সংস্কারগত 
ইয়ে থাকে । আমাদের মনে রাখা উচিত যে, মান্য সমাজ গড়লেও 
সমাজ মানুষ গড়ে না। সামাজিক রীতিনীতি মানুষের মঙ্গলের জন্য 
প্রন্নোজন মত গড়ে উঠেছে। সময় এবং পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে আইন-কান্গনেরও অন্ল-বদলের প্রয়োজন হয়ে থাকে। ঘে সকল 
ব্যক্তি এইরূপ পরিবর্তনের পথে বাধ] বা বিদ্বের সথষ্টি করেন তাঁরা পরবর্তী 
বংশধরদের জন্য ধ্বংসের বাজ বপন করে থাকেন। এই সকল অপকর্মের 
কুফল অত্যন্তরূপ বিলন্দে দেখা যায়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে শত শত 
বদর পরেও ইহার কুফল ফলে থাকে । অর্থাৎ এক পুরুষের | পূর্ব- 
পর্ষদের ] অপকর্মের কুফল পরবর্তী পুরুষের নিরপরাধ ব্যক্তিরা ভোগ 
করে থাকে । এই সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকলে হয়তো! এদের বংশধরেরাই এই 
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সব পূর্বপুরুষের বিচারের ব্যবস্থা করে দ্বণী বা অবজ্ঞার সহিত তাদের 
প্রাণদণ্ডেরই বন্দোবস্ত করতেন। 

পূর্ব যুগের রীতিনীতি বা প্রথা যুগোপযোগী ক'রে স্বষ্টি করে মানব 
জাতিকে রক্ষা করবার জন্যই যুগে যুগে অবতারেরা জন্মগ্রহণ করে 
থাকেন। কারণ পূর্বেকার রীতিনীতি মানুষের উপকার ন! করে অপ- 
কারই ক'রে থাকে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ “বহু বিবাহের কথা বল! যেতে 
পারে। পূর্বে এই রীতির প্রয়োজন থাকলেও আজ উহা! অপরাধের 
সামিল। জাতিভেদ প্রথা বা ধর্মান্ধতা ইহার অপর আর এক প্রকট উদা- 
হরণ। পূর্বকালে এই সবের প্রয়োজন থাকলেও আজিকার দিনে উহা! 
সবিশেষ ক্ষতিকর। * এই কারণে যে সকল ব্যক্তি পূর্বসুগের রীতিনীতি 
বা সামাজিক প্রথাগুলির অদল-বদল করে যুগোপযোগী ক'রে গড়ে 
তুলতে বাধা দেন তারা অপরাধ করে থাঁকেন। কারণ তাদের এই 
অপবার্ধ অপ্রত্যক্ষভাবে সমাজের তথা জাতির অকল্যাণই করে 
থাকে। 

দৃষ্টান্তস্বরূপ নিয্নে এই ধরণের একটি অপরাধ সম্বন্ধে বিবৃতি দেওয়া 
হ’লো| । 

“আমাদের গ্রামে রঘু বলে একটি লোক কিছুকাল" যাবৎ বসবাস 
ক্রছিল। সে ছিল একজন দিনমজুর চাষী । দে যে কোন জাতির 
ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় কেউই জানবার প্রয়োজনও মনে করে নি। প্রবল 
ম্যালেরিয়া রোগে ভুগে হঠাৎ একদিন তার মৃত্যু ঘটে । আপনার বলতে 


_ তার এই গ্রামে কেউই ছিল না। তার মৃত্যুর পর প্রশ্ন উঠল যে লোকটা 


* কেহ কেহ বলেন যে জাতিভেদ প্রথার কারণেই বৌদ্ধদের স্যায় হিন্দুর! যুদলমান 
হয়নি। কারণ আপন আপন ভাত আকড়ে ধরে থাকতে তার! পুরুষানুত্রমে অভ্যস্ত 
ছিল। 
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কি জাতির ছিল? তার জাতি বা বর্ণ জান| না থাকায় গাঁয়ের ছত্রিশ 
জাতির বাসিন্দার মধ্যে কোনও জাতিই তার দেহ সৎকাঁরে রাজি হয় না। 
পরিশেষে নাঁচার হ’য়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে আমর! কয়েকজন ব্রাহ্মণ সন্তান 
মৃতদেহটি গল্গার ঘাটে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে আসি। তাঁর জাতি বা গোত্র 
সম্বন্ধে কেউ কিছু না জানলেও সে একজন তথাকথিত নিম্ন জাতির ব্যক্তি 
বলে সকলের জানা ছিল। গ্রামের প্রধানগণ পচমাঁন শব দেহটির দাহ- 
কার্য সমাধান করে গ্রামকে রক্ষা করার জন্য আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ 
থাকা তো দূরের কথা, অস্পৃশ্য নরদেহ দাহন করার কারণে তারা 
আমাদের ভাঁত্চ্যিত করতে মনস্থ করলেন। তাদের মধ্যে অবশ্য কেউ 
কেউ দয়াপরবশ হয়ে কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় দ্বার আমাদের শান্ত্রসম্মত প্রায়- 
শ্চিত্তেরও ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। আমাদের মধ্যে কিন্তু একজনও তাদের 
এই সাধুপ্রস্তাবে রাজি হই নি। গ্রামের অনেকগুলি বিত্তশালী পরি- 
বারের পুত্রেরাও আমাদের সঙ্গে এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকাঁয়__পরিশেষে 
আমরাও এই প্রায়শ্চিত্ত রূপ দুর্ভোগ হ’তে রক্ষা পাই |” 

এই ধরনের মনোবৃতি দেশ ও সমাজের পক্ষে অত্যন্তরূপ ক্ষতিকর। 
এই অপরাধ মান্যকে না মারলেও মন্স্যত্বকে ও তৎসহ মনুষ্যগোষ্ঠীকেও 
মেরে থাকে। এমন কি ইহা সমগ্র জাতির সর্বনাশ সাঁধনও করে থাকে। 
এই বিশেষ অপরাধ বৈজ্ঞানিক অপরাধরূপে স্বীকৃত না হলেও মানব 
কল্যাণের প্রয়োজনে ইহাকে অপরাধই বলা উচিত। 

মনে রাখা উচিত যে পৃথিবী সর্বদাই পরিবর্তনশীল। পৃথিবীর 
পরিবর্তনের সহিত যে সকল জাতি নিজেদের পরিবর্তিত ন| করতে পারে 
তাঁদের ধ্বংস অব্স্তাবী। প্রকুতিরাণীও আমাদের ইহাই শিক্ষা 
দেয়। বিবৰ্তনবাদ-বিদ পণ্ডিতরাও এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। 
পৃথিবীতে এমন এক সময় ছিল যে সময় মতই ছিল পৃথিবীর 


স্বষ্টি করেছিল। 


২৩৭ সামাজিক অপরাধ 


সর্বশ্রে্ঠ জীব। তারা সাধারণত নদী-নাঁলীতে বসবাদ  করঙ। 
এই জন্তে তারা প্রয়োজন মত মস্ত ডানার [ চin5 ] এবং সেই সঙ্গে 
জল হতে নিশ্বাস নেবার জন্য কানকোরও স্ট্টি করে। জলে বাস 
করবার জন্য এই সকল দেহ্যন্ত্রাদির বিশেষ প্রয়োজনও আছে । কিন্ত 
পরবর্তী কালে হঠাৎ একদিন নৈসর্গিক কারণে পৃথিবীর একাংশে 
অত্যন্তরূপ গ্রীম্মের প্রাদুর্ভাব হয়। পৃথিবীর এই অংশের যাবতীয় 
নদীনালা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে থাকে । মতস্তপ্রাণীর সে এক দারুণ 
দুদিন । অধিকাংশ মৎ্ম্তজীব সমুদ্রে পালিয়ে গিয়ে প্রাণরক্ষ। করে__ 
বাকিগুলি হাজারে হাজারে প্রাণ ত্যাগ করতে বাধা হয়েছিল। এর 
কারণ বায়ু হ'তে শ্ব।স গ্রহণ করবার জন্যে প্রয়োজনীয় ফুসফুস যন্ত্র তাদের 
ছিল না। কিন্তু এই মংস্যজীবের মধ্যে যারা পরিবর্তনশীল ছিল তার! 
মরে নি। তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের দেহাভ্যন্তরে জলের মধ্যে 
উঠানামার সুবিধার জন্যে যে পটকা! যন্ত্র ছিল, ধীরে ধীরে তার! তার 
পরিবর্তন ঘটিয়ে সেটিকে বায়ু হতে শ্বাসগ্রহণের উপযেগী করে ফুসফুসে 
রূপান্তরিত করে নেয়। শুধু তাই নয়, ধীরে ধীরে তাদের ডানাগুলিকে 
শক্ত হতে আরও শক্ত করে তার! দুই জোড়া পায়ে পরিণত করে 
নিয়েছে। এই পদ দ্বারা ডাঙ্গায় চলা-ফিরার সুবিধা আছে। ডাঙ্গার 
জীব হওয়ায় ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপের স্থবিধের জন্যে তারা একট। গলারও 
এইরূপ পরিবর্তন সাধনের মধ্য দিয়ে মত্স্যজীবের 
একাংশ সরীস্থপ জীবে পরিণত হয়ে উঠে। যে সকল মত্শ্ত বংশ এই 
পরিবর্তন সহজে গ্রহণ করতে পারে নি, তাদের এই ধরা হতে চির- 
কালের জন্য বিদায় নিতে হয়েছে। অধুনাকালে পৃথিবীর নদীনালা বা 
পুষ্করিণীতে যে সকল মংস্তজীব দেখা যায়, তার! পরবর্তীকালে স্থযোগমত 


সমুদ্র হতে এই সকল স্থানে ফিরে এসেছিল। যাই হোক এইরূপে 


অপরাধ-বিজ্ঞান ০: 


আরও বহু লক্ষ বনর অতীত হয়ে যায়। পরিশেষে পৃথিবীর এই অংশে 
পুনরায় অপর আর এক পরিবর্তন দেখা দেয়। এই বুগকে বলা হয়ে 
থাঁকে বরফের যুগ । সনীস্থপগণ সাধারণত শৈত্য সহ করতে পারে না 
এর কারণ এই যে তাদের রক্ত শীতল, উষ্ণ নয়। এই শৈত্যের হঠাৎ 
নাবিতাবে হাজার হাজার সরীসৃপ জীব এই দারুণ শীত সহ করতে না 
পেরে নৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল । এদের মধ্যে কেহ কেহ গতে'র মধ্যে 
ঢুকে আত্মরক্ষা করে। এদের কেহ কেহ আবার পৃথিবীর উষ্ণ অংশে 
পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল; কিন্ত এদের একটা! দন সময়ের 
পরিবর্তনের সঙ্গে পাশিয়ে যায় নি। তার! ক্রমাগত ছুটাছুটি করে 
নিজেদের শরীরে রক্ত প্রয়োজন অনুযায়ী উষ্ণ করে তুলে উচ্চশ্রেণীর 
স্তন্যপায়ী জীবাঁদিতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। ছটাছুটির সুবিধার জন্য 
তাদের পূর্বপুরুষ সরীস্থপদের ন্যায় বুকে না হেঁটে এর! এদের দেহটাকে. 
পায়ের সাহায্যে ভূমি হতে কিছুটা উপরে তুলতেও সক্ষম হয়েছে। 
অপর দিকে যে সকল সরীস্থপ গর্তে ঢুকছিল তাঁর বসবাঁসের সুবিধার 
জন্যে ক্রমিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পূর্বা্জিত পদচতু হারিয়ে ফেলেছে; 
কিন্তু এইখানেই প্রকৃতির খেল! শেষ হয় নি। এরও বহু পরে পৃথিবীর 
কোনও এক অংশে অপর আর এক নৈসগিক কারণে এই নবজাত 
চতুষ্পদ জীবদের কোনও কোনও বংশ পিছনের পায়ের উপর ভর: দিয়ে 
সম্মুখের পা দু'টি উপরে তুলে ছুটাছুটি করতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে 
নাকি এদের কোনও কোনও দল পক্ষীজীবে এবং অন্তান্ত সকগে 
বানরাদির ন্যায় জীবে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে । ইহারও অনেক পরে এই 
বানরাহ্নরূপ জীবদের প্রগতিশীল অংশ মনুষ্য জীবের জন্ম দেয় ; কিন্ত 
এদের মধ্যে যার! পরিবর্তনের দ্বার! নিপ্রেদের উন্নত করে তুলতে রাজি 
হয় নি, তার! এখনও পর্যন্ত বানর জীবের স্তরেই পড়ে রয়েছে। 


১০ সামাজিক অপরাধ 


পৃথিবীর জীবগণের এই জীবনেতিহাস হতে আমরা বুঝতে পারব বে, 
জীবন-যুদ্ধে জয়ী হতে হলে পরিবতনিশীল পৃথিবীর সহিত সামগ্রস্ত রেখে 
আমাদেরও পরিবতিত হওয়ার প্রয়োজন আছে । নূতন পৃথিবীর সহিত 
থে সকল জাতি বা সমাজ নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে না পারে তাদের 
ধ্বংস অবশ্স্তাবী। মুরোপীয় জাতিগণ পরিবর্তনশীল জাতি হওয়াঁয় 
তাদের আজ এত উন্নত দেখা বায়। 

পূর্বে ইউরোপেও জাতিভেদ প্রথার প্রচলন ছিল। এখনও বে 
একেবারে নেই তা নয়। তবে সেখানে এই জাতিভেদ রক্তের সম্পর্কের 
উপর স্থাপিত না হয়ে অর্থ নৈতিক ও বর্মদঞ্জাত ছোট বড়র উপর নির্ভর 
করে। সেখানেও ধনিক, গরীব ও আযারিস্ট্রোব্্যাট সমাজের মান বিভিন্ন 
গপ । কয়েকটি ক্ষেত্রে এমনও শুন! গিয়েছে যে, বৃহৎ প্রাসাদের উপর 
তলায় কর্মরত মেথরর! ও প্রাসাদেরই নিম্নের তলায় কর্মরত মেথরদের 
সহিত খাওয়া-দাওয়া করে না। অনেকট! এদেশের একশ্রেণীর চর্মকার- 
গার মত। ভারতের চর্মকারগণ একশ্রেণীর হলেও উহাদের মধ্যে যারা 
কওয়ালা অর্থাৎ যারা বুটভুত! তৈরি করে তারা উহাদের চটিওয়াল শ্রেণী 
অথাৎ যারা চটিছুত| তৈরি করে তাদের সহিত খাওয়া-দাওয়া বা বিবাহাদি 
সম্পর্ক স্থাপন আদপেই করে না। তবে ভারতের জাতিভেদ জাতীয় 
পেশার উপর নির্ভর করে পরিকল্পিত হয়ে তা তঃপ্রস্থতভাবে গড়ে 
উঠেছে। ছোট বড় বা উচ্চ নীচ পেশাদার রূপে ভারতের সমাজে এদের 
উচ্চ নীচ মান নির্ধারিত করা ভয়েছে। * অনুরূপভাবে এদেশের 
ঈলমান সমাজেও ধর্মীয় উপমত, জাতিগত পাথক্য প্রভৃতির কারণে 

* তবে প্রায়শঃ ক্ষেত্রে ডচ্চ ও [নম সভ্যত। ও কৃষ্টির মাপকাঠির উপরও উহা 
শিওয়শীল। অপরদিকে সমভাবে সন্মানীয় জাতিহীন রাজন্যবর্গ এবং সন্যামী সম্প্রদায়ও 
এই ভাবে দেখা গিয়ে থাকে। 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১2 


অন্রূপ উচ্চ নীচ বিভাগ দেখ! গিয়ে থাকে। এমন বনু ধর্মান্তরিত 
মুসলমান সম্প্রদায় এদেশে আছে য'রা আঁজও তাঁদের পূর্বপুরুষদের হিন্দু- 
নামে নিজেদের পরিচন্প দেয় এবং শ্বসমাজের বাহিরের মুনলমানদের 
সহিত বিবাহাদি কাৰ্য করে নাঁ। বাংলা দেশের চিত্রকর নামে পরিচিত 
মুসলমান সম্প্রদায় ইহার অন্থতম উদাহরণ। এর! চিত্রকার্ধাদির ছার! 
পূর্বে জীবিকানির্বাহ করত। এইরূপ আরও বহু মুদলগান সম্প্রদায়ের 
অস্তিত্ব আও আছে, যারা চাল-চলন, পিতৃনাঁম, আচার-ব্যবহারে 
হিন্দুদেরই অন্ু্প। এমন কি এদেশের দেশীয় খুষ্টানদেরও অনেকে 
বামুন ও অন্থান্ জাতীয় খুস্টানে বিভক্ত এবং আছও তার! জাতিগত ভাবে 
নিবিচার মিশ্রণের পক্ষপাতী নয়। 

সংস্কারগত অপরাধ সম্বন্ধে বলা হলো। এইবার স্বাথ প্রণোদিত 
অপকর্মের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ৷ 

“পাঠ্যাবস্থায় আমরা গ্রামে একটি পল্লী-মঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠা করি। 
আমর! নিপ্পেরাই কোদাল কুডুল হাতে গাঁয়ের সমস্ত বন জঙ্গল এবং 
আবর্জনাও সাফ করতে থাকি । একদিন আমরা সকলে মিলে আমাদের 
গ্রামের অমুক বাবুর পানা-পচ! পুকুর হতে যাবতীয় পান! ডাঙ্গায় তুলি। 
ইতিমধ্যে অমুক বাবু অকুস্থলে এসে হাজির হন। তিনি পুকুরের 
পানাগুলি উপরে উঠানো হয়েছে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠেন, “কার 
হুরুমে আমার পুকুরের পান! তোমরা উপরে তুলেছো৷। প্র পানা আবার 
আমার পুকুরে ফেলে দাও শীগ্‌গির ৷” 

আসলে পুকুরের মালিক অমুক বাবু বোধহয় তখন দেওয়ানী অধি- 
কারের কথা ভাবছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, পান৷ তোলার অধি- 
কারের সঙ্গে সঙ্গে পুকুরের উপর আমাদের মালিকানাও বর্তিয়ে যাবে ॥ 
এই জন্যেই বোধহয় জনস্বাহ্থোর ক্ষতিকর এই পানাগুলো অপর কেউ 
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নিখরচায় তুলে দিলেও তাঁর আপত্তি! অথচ পয়দা ব! ইচ্ছার 
অভাবে এ পানাগুলে। তিনি নিজে তুলে ফেলতেও অপারক। এই 
পানার ভন্যে সারা গ্রামানি ম্যালেরিয়ায় উজাড় হয়ে গেলেও 
তার আপত্তি নেই । 

অপর আর একদিনের একটি ঘটনার কথাও এই সম্থন্ধে উল্লেখ 
করব। সেইদিন আগর! গ্রামের বহুলোক মিলে মুখুষ্যে বাঁড়ির এক 
প্রাঙ্গণে গ্রাম হতে ম্যালেরিয়া তাড়ানে| সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্যে 
এক সত] করেছিলাম, কিন্তু ঠিক সেই সমায়ই গ্রামের অন্যান্য ব্যক্তিগণ 
রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে অপর আর একটি সভ] বসিয়েছিলেন। এই দিন 
এনাঁদের আলোচ্য বিষয় ছিল এই যে “ম্যালেরিয়া-নিধারণী” সভাটি 
রায়েদের বাড়িতে না হয়ে সুখুয্যেদের বাড়িতে কেন বসানো হলো, 
ইত্যাদি ৷” 

এইরূপ মনোবৃত্তি দেশের উন্নতির পথে অকারণে অন্তরায় স্থষ্ট করে। 
এই জন্য এরূপ মনো'্‌ ত্তমম্পন্ন ব্যক্তিদের আমরা অপরাধীহ বলব। 

পল্লীগ্রামে অনেক ব্যক্তি বহু বিঘা নিষকর ভূখণ্ড পূর্বপুরুষদের 
নিকট হতে পেয়েছেন । এই সকল ভূখণ্ডের জন্য তাদের কোনও রূপ 
কর দিতে হয় না। কর দিতে হ’লে হয়ত তারা অন্তত লোকসানের 
হ'ত হতে রক্ষ। পাবার জন্যেও জমিগুলে। পরিষ্কার করে তাতে চাষের 
বন্দোবস্ত করতেন । কিন্তু এই সকল জমিরজন্য তাদের কোনও কর দিতে 
নী হওয়ায় নিশ্চিন্ত মনে এর| এদের জমিগুলিকে সেওড়া বন ও গানা- 
পচা ডোবাতে ভি রেখে এ গুলি নানারূপ রোগ-বীঞ্খুব আকর করে 
রাখেন। এই সকল জমিজমাগুসির কোনও বিলি ব্যবস্থা ভারা নিজের! 
তো করেনই না, এমন কি অপর কেহ এই জন্য মাথা ঘামালে ভারা 
বিরক্তি প্রকশ করে থাকেন। এইরূপ মনোবৃত্তির ফলে বাঙলার বহু 

অপরাধ (৩য়)_-১৬ 
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গ্রাম আজ ম্যালেরিয়ার আকর হয়ে শ্মশানে পরিণত হয়েছে। সাক্ষাৎ 
ভাবে 'অপকার্ধ করা যেমন একটি অপরাধ, তেমনি কোনও একটা 
করণীয় কার্য না করলেও উহাকে অপরাধ বল|-হবে। এই বিশেষ 
ক্ষেত্রে আপন অধিকৃত ভূখণ্ডের আবর্জনা পরিষ্কার না করার ভান্যে 
ব্যাধির বীজাণু জন্মে উহ! গ্রানবাঁদীদের ব্যািপ্রস্ত করে দিলে এ 
জমির মালিক তার “আবর্জনা পরিষ্কার না করা” রূপ কার্ধ দ্বারা অপ্রত্য- 
ক্ষভাবে সঙ্গের অপকাঁর করবেন এবং এইডন্তে তাকে অপরাধীর 
পর্যায়েও ফেলা হবে। অনুরূপভাবে যদি কেহ এমন কোনও 'অসব- 
ধানতাস্থচক কার্য করে, যার জন্যে কোনও ব্যক্তির মানসিক, দৈহিক 
কিংব| অ দিক শর বা ক্ষতি হয় বা হতে পারে, ত| হলে সেই ব্যক্তির 
এই অনাবধানহ| রূপ কার্ধজে অপরাধ বল৷ হবে। বিগজ্জনকরূপে শকট 
চালানো, কিংব| রাস্তার মধ্যে খানা কেটে কাথা বা কোনও গভীর গর্ত 

+ কিংএ! ছাদ হতে ইষ্টক বা প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করা বা হিং 'ডন্ত 
বা কুকুর গুভৃতি পথিমধ্যে শুঙ্খল মুক্ত করে ছেড়ে রাখ! ইত্যাদি 
অপকার্ধকেও এই একই কারণে অপকর্ম বলা হবে। তবে এই সকল 
অপকার্ধ সখাজের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিকর বিধায় এইগুলি সামাজিক 
অপরাধ হলেও ভারতীয় দওবিধিতে এই পক্ল অপকর্ধের শাণ্ডিদানের 
ব্যবস্থ। সন্নিবেশিত হয়েছে । কিন্ত এই সকল কার্য যদি কেহ প্রভূত আাব- 
ধানতার সহিত করে ত। হলে এ জগ্ে এনের শাস্তি পেতে হয় না । 

ভীরুত। সামাজিক অপরাধের অন্যতম উদাহরণ । “যে অপরাধ 
সহে এবং যে ব্যক্তি অপরাধ করে, এই উভয় ব্যক্তিই নীতির দিক হতে 
বিচার করলে সমান অপরাধী» উদ্বারতার অভাব, স্বাথপরত। এবং 
আত্মসবন্বত। অপর আর এক প্রকারের সামাভিক অপরাধ ॥ পৃথিবীতে 
এমন ব্য'ক্তও ভরনেছেন যার! উদারতার অভাবে কিংবা! ব্যক্তিগত স্বার্থের 
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কারণে, এমন কি, সামান্রূণ মান-অভিমানের জন্যেও, জন্মভূমি বা 
স্বদেখকে ও শত্রুর পদানত করে দিতে কুগাবৌধ করেন নি। এই সকল 
সামাজিক অপরাধের ক্ষমা নেই । অহেতুক আত্মীয়তা বা আত্মীয় গ্রীতি, 
পক্ষপাতিত্ব গ্রভৃতিকেও সামাজিক অপরাধ বলা হয়ে থাকে । 

এদেশে বহু লোক কোনও সংকার্য নিজের! করতে অক্ষম 
থাকলে সেই কার্য তার বদলে অপর কেউ করেন তাও পছন্দ করেন 
না। এহাড়া এদেশে এমন লোকও আছেন, যারা কিনা লোকের 
কোনও উন্নতি হয় তা আদপে পছন্দ করেন না। তাদের কোনও চেন| 
লোকের উন্নতি তাদের কাছে অনহনীয় হয়ে থকে । অলসতা পরনির্ভর- 
শীলত', দুর্ব্যবহার এবং পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতও সামাজিক অপরাধ । 

এদেশের বহুলোক ভিতর ও বাহিরের কার্যে একান্তভাবে চাকর- 
বাকরের উপর নির্ভরণীপ থাকেন। এইগুলিও একপ্রকার সামাজিক 
অপরাধ । এক! সব কাজ কর! সম্ভব ন! হওয়ায় এই জন্য সাহাধ্য করার 
জন্য চাকর-বাঁকর রাখা হয়ে থাকে । কিন্তু ধার! নিজেরা কোনও কাজ 
না করে কেবলমাত্র চাকর-বাকরদের দ্বারাই কাজ করিয়ে থাকেন, 
তীর! অলসতার প্রশ্রয় দিয়ে এক প্রকার সামাজিক অপরাধ করে থাকেন। 
যে কাজ নিজের করা যেতে পারে তার জন্য ভৃত্য নিয়োগ করা৷ অনুচিত 
অলসতার কারণে কোনও এক ব্যাবিলনীয় জাতি ভূত্যদের দ্বারাই বিলুপ্ত 
হয়েছিল। এই সকল ভূত্য আপন আপন গ্রহুদের নিহত করে প্রভু- 
পদ্বীদের বিবাহ করে। এই এতিহাসিক সত্যটি পৃথিবীতে মকলেরই 
মনে রাখ! উচিত হবে। 

এদেশের পরগাছা জীবন এবং অহেতুক আত্মীয়-গ্রীতি অধুনাক!লের 
সমাজ-জীবনের দুষ্ট ক্ষত স্বর্ণ । শোষক-শোষিতের যে সম্বন্ধ এদেশে 
তাগরই নাম আত্মীয়তা বললেও অত্যুক্তি হবে না । এই আত্মীয়ত 
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রক্তের সদ্ন্ধের উপর পরিকল্পিত হওয়ায় সমমনোভাবাপন্ন বা সমকৃষ্টি- 
সম্পন্ন ব্যক্তিদের এদেশে আত্মীয় বল। হয় না। এই কারণে বিপরীত 
মনোবুত্তি সম্পন্ন আত্মীয়বৰ্গের চাপে বহু প্রতিভাশীল ব্যক্তির ব্যক্তিত্বলোপ 
এই দেশে নিয়তই ঘটে থাকে । অনেক সময় পিতামাতা! ও নিকট সম্পর্কীয় 
ব্যক্তিরাই সন্তানদের তথা ভবিষ্যৎ বংশীয়দের সর্বাধিক শত্রুতা সাধন 
করেছেন এবং তা তার! করেছেন কেবলমাত্র আত্মীয়তার দাবীর অজ্ু- 
হাতে । অনেক পিতামাতা আবাঁর তাঁদের ভবিয্যৎ স্থখ-স্ুধ্ধার জন্য 
সন্তানদের একপ্রকার ইনভেদ্ট,মেণ্টর্পেও পরিকল্পনা করে থাকেন। 
প্রগতির দিক থেকে এইরূপ মনোবৃত্তি এই দেশে অতীব ক্ষতিকর ৷ 
আমার মতে সন্তানগণ সাবালক হওয়া মাত্র তাঁদের ঘাড়ের উপর চেপে না 
বসে প্রত্যেক পিতামীত। বা আত্মীঘবর্গের উচিত তাদের স্বাধীনভাবে এবং 
স্ব স্ব মতানুযায়ী নিজেদের গড়ে তুলতে দেওয়া। তাদের যৌবনের 
উদ্দীপন।কে চেপে রেখে মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত তাদের উপর মোড়লী 
করার বাদনা কোনও পিতামাতার থাকা উচিত নয়, বরং প্রয়োজনবোঁধে 
অথ সাহাযোর বিনিময়ে তাদের পক্ষে একটু দূরে বসবাস করাই উচিত 
হবে। "অমুককে না দেখে আমি থাকতে পারি না বা অণুকের কাছেই 
আমি থাকবো”__ইত্যাদিরূপ * সদিচ্ছা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর এক- 
প্রকার রোগ। এই রোগ হতে রক্ষা পেতে হলে অহেতুক আত্মীয়তা 
স্পৃহা এবং মমতাবোধ মানুষ মাত্রেরই পরিত্যাগ করা৷ উচিত। 

বহু-বিবাহ সমাজের অপর আর এক অপরাধ । এ: অপরাধ হতে 
হিন্দুসমাজ অব্যাহতি পেয়েছে। কিন্তু ত! সত্বেও অন্যান্থ কয়েকটি সমাজে 
ইহা অপ্রতিহতভাবে আজও চলে আদছে। 


* এইগুলি সুপ্ত 38015] বোধের কারণে এসে থাকে। 
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কিছুদিন পূর্বে কোনও এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে আমি আক্ষেপ করে 
বলতে শুনেছিলাম_”ওঃ, আই আম.টু আরলি।” তার মতে আরও 
কয়েক বৎসর পরে জন্মালে তিনি আজকালকার রেওয়াজ মত মেয়েদের 
সহিত অবাধ গেলামেশ। করার স্থবোগ পেতেন। প্রত্যুত্তরে আমি তাঁকে 
এইন্ধপ বলেছিলাম, “তার চেয়ে আপনি আরও কয়েক বৎসর পূর্বে 
অর্থাৎ বহু-বিবাহের যুগে জন্মীলে আপনি অধিকতর সুখী হতে 
পারতেন। আপনার কপাল অবশ্য নিতান্তই মন্দ হওয়ায় আপনি উভয় 
যুগের মধ্যকার অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন।» সত্য সত্যই 
বাংল! দেশের মধ্যযুগে বাংলা দেশের যে কোনও এক কুলীন সন্তান 
নিখরগায় খুশিমত জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শতাধিক বালিকারও পাণি- 
গ্রহণ করতে সক্ষম হতেন। এইরূপ অবস্থায় তাদের চরিত্রহাঁনির 
কোনও আশঙ্কা বা প্রয়োজনও ছিল না। এইগন্য তারা নিজেদের 
চরিত্রবান বলে জাহির করলে কেহ সেই বিষয়ে সন্দেহ মাত্রও প্রকাশ 
করতেন ন|। এই বিষয়ে আমি একগ্রন অশীতিপর বুদ্ধ ভদ্রলোকের 
নিকট হতে একটি চমকপ্রদ কাহিনী শুনেছিলাম। কাহিনীটি এই 
সম্পর্কে নিয়ে উদ্ধত করা হলো । 

«আমার পিতা পর পর কখনও ব! একত্রে সর্বশুদ্ধ ৭০টি কন্তাকে 
বিবাহ করেছিলেন । এই সকন বধূদের মধ্যে মাত্র ৬টি বধুকে তিনি নিজ 
গৃহে স্থান দিতে পারলেও বাকি বধুগুলিকে তাদের স্ব স্ব পিহৃগৃহেই 
অবস্থান করতে হত। এজন্য তার কোনও খর5-খরচার ভাবন। বা দায় 
সেই যুগের প্রথামত বিন্দুমাত্র ছিল না। তিনি ইচ্ছামত দয়া করে 
ওঁদের কারও কারও বাটীতে দুই একদিন করে বাস করে আসতেন। 
আমার নিজের দিক থেকে আমি বলতে পারি ধে, আমার জন্মের পর 
একদিনের জন্যও আমি আমার পিতাকে দেখিনি । ই, আরও বলি 
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শুনুন । আমার বয়দ তখন বিশ কিংবা বাইশ হবে। একদিন আমার 
পিতাঠাকুর দূর এামের এক শিষ্য বাড়ি যাচ্ছিলেন। আমাদেরই 
গ্রামের মধ্য দিয়ে হঠাৎ এই গ্রামটায় এসে তার মনে পড়ে যায় যে, এই 
গ্রামেই একজনকে তিনি বিবাহ করেছিলেন । তার আরও মনে পড়ে 
যে এইথানকার শ্বশুরালয়ে প্রায় এক সপ্তাহ তিনি বদবাসও করে গিয়ে- 
ছিলেন। পূর্বকালের এই কথাগুলি স্মরণ হওয়া মাত্র তিনি জিজ্ঞাসাবাদ 
করতে করতে আমার মাতুলাজয়ে এসে উপস্থিত হন। দেউড়ীর নিকটই 
এই সময় আমি দাড়িয়েছিলাম। আমার নিকট হতে আমার নাগ, 
পিতার নাম এবং আমার তৎকালীন বয়স গ্রভৃতি জেনে নিয়ে তিনি একট! 
খাত! খুলে আমার জন্মের তারিখ এবং তীর শ্বশুরাঁলয়ে শেষ আগমনের 
তারিখের সহিত সামঞ্জস্ত আছে কিনা সেই সম্বন্ধে একট! মোটামুটি 
হিসাব করে নিয়ে বলে উঠলেন, ‘এই যে বাবাজীবন, আমি তোমারই 
বাবা।' এক কদর্য নগ্রপন বৃদ্ধকে হঠাৎ আমার বাবা বলে নিজেকে 
জাহির করতে দেখে আমি তাকে পাগল ভেবে জুন্ধ হয়ে বলে উঠি, “তবে রে 
শা--, তুই আমার বাবা_॥ এমন কি এজন্য তাঁকে আমি প্রহার করতেও 
উদ্যত হয়েছিলাম, কিন্তু পরে এওন্য আমি অত্যন্তরূপ লজ্জিত হয়ে উঠি। 
এই ঘটনা আমাকে এতই ক্ষুব্ধ করে দেয় যে আমি আজীবন অবিবা ছিতই 
থেকে বাই ।» 

এই কৌলীন্ত প্রথার কারণে এদেশের বহু অগহায় বালিকা অপুন্রক 
অবস্থায় তিলে তিলে নিজেদের দগ্ধ করেছে । এদেশের এমন অনেক 
বংশজ খোলীন্ত গর্বে গবিত পিতা বিবাহেচ্ছু হাকিম ব| জঙ্গির পাত্রে 
অবহেলা করেও আপন কন্তাকে একজন পূজারী দরিদ্র মূর্খ কুলীন বৃদ্ধের 
হস্তে সপে দিয়ে কৌলীন্য রক্ষা করতে পরামুখ হন নি। 
কিন্ত এত সত্বেও সেই যুগের সমাজ বা রাষ্ট্র এইজন্য এই সকল 
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হৃতভাঁগিনীদের 'পিতা ও পতিদের কোনও প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা 
করেন নি। 

এই বোঁলীন্ক প্রথার চেয়ে কৌলীন্ত গর্ব অধিক্তর ক্ষতিকর ছিল। 
এই সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। 

“বহুদিন পূর্বের কথ।। বর্ধমানের এক দূর পল্লীগ্রামে আমি এক 
বিবাহের নিমন্ত্রণে এসেছিলাম । পংক্তি ভোজনে বনে দেখি এক বক্তি 
একটি পিতলের বালতি করে মাছের মুড়। নিয়ে চলেছেন । এই ভাবে, 
নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের উভম পউ'ক্তর মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তিনি জিজ্ঞাস! 
করে ঘচ্ছেন, ‘ই! মশাই ! আপনি কি কুলীন? আপনিও কুলীন, 
আর-আর আপনি ?” নিমন্ত্রিতদের মধ্যে যারা নিজেদের কুলীন বলে 
পরিচয় দিচ্ছিলেন, মাত্র তাদেরই পাতার উপর মাছের মুড়াগুলি বধিত 
হচ্ছিল । উপস্থিত অকুলীন ভদ্রলোকগণ কিন্তু এতে একটুমাত্রও অপমানিত 
বোধ করছিলেন না। * 

পর আর একদিনের ঘটনার কথ! বলি শুঙ্গন। বহিব:টার একটি 
ঘরে বহু কুলীন এবং অকুলীন ভদ্রলোক সমাগত হয়েছেন। হঠাৎ নাম 
ও পরিচয় ডিজ্ঞ'সা করায় এক ভদ্রলোক ক্ষেপে উঠে বলে উঠলেন, 
“কি-ই! পরিচয় ? এথানে হচ্ছে তে! গাঙ্গুলীর সঙ্গে রায়েদের মেফের 
বিয়ে । লজ্জ। করে না আপনাদের, পরিচয় ভিজ্ঞ'স। করতে? ফেলুন 
'আগে- পাচ টাক! প্রণামী তারপর আমার পরিচয় দেব আপনাদের ।” 
বহু চেষ্টার পর আমি এই ভদ্রলোকের ক্রোধের কারণ সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত 
হই। আসলে তিনি ছিলেন একগন নামকর! কুলীন সন্তান; কিন্তু তা 
সত্বেও তাকে নাকি তীর প্রাপ্য সন্মান সময়মত দেওয়! হয় নি। এই 
জন্যই তাঁর এত রাগ হয়েছিল ।” 

এইসব কুলীন পুক্ঘবগণ দয়! করে শ্বশ্রগৃহে স্ত্রীর সহিত দুই এক রাত্র 
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বাস করার জন্যে বু টাকা দাবী করতেন । প্রথান্গযায়ী পদধৌত করার 
সময় তাদের ‘পা ধোয়াঁনী'রূপ নঙ্রানা বা অর্থ দিতে হত। এর পর পা 
ধোয়া হলে খেতে বসবার শিড়ির নিকট আরও দুইটি টাক! না রাখলে 
তারা খুব কম ক্ষেত্রেই আহারে বসেছেন। শয়নের সময়ও ছুয়ারের 
চৌকাঠের উপর দুইটি টাকা না রাখলে ভার! সাধারণত শয়ন কক্ষে 
প্রবেশ করতেন না। 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সকল সধব! নারী পতির অভাবে দৈবক্রমে 
বিপথগামিনী হয়ে সন্তান সম্তবাও হয়ে পড়.তন। এইরূপ অবস্থায় কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কয়েকটি “ভুক্ত- 
খাগ্” কলাপাতা বাহিরের রাস্তায় নিক্ষেপ করে মিথ্যা করে প্রচার কর 
হয়েছে যে, গতকল্য রাত্রে জামাত। বাবাঁজীবন এই বাড়িতে এসে তার 
কন্যার সহিত মিলিত হয়েছিলেন। বহুক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থায় লঙ্জাবশত 
এ নকল নারী আত্মহত্যা করেও ভব-যন্ত্রণ। হতে নিষ্কৃতি লাভ করেছেন। 

এই কৌদীন্ প্রথার চাহিদ! সেই যুগে এত বেশি ছিল যে অগীতিপর 
বুদ্ষগণ মৃত্যুর সময়ও কয়েকটি কুলীন কন্যাকে একত্রে বিধাহ করে তাদের 
দায় মুক্ত করে যেতেন। বয়স্ক কন্ার বিবাহ না হওয়াও তৎকালীন 
সমাজে মহাপাপ রূপে গণ্য করা হ'ত। এগছাড়। বিবাহ না হলে তার! 
গুরুর নিকট মন্ত্র নিতেও পারতেন না । : 

সেই যুগের প্রথামত কুলীনের মেয়েদের অকুলীনের ঘরে বিবাহ হলে 
এ মেয়ের পিতার কৌলীন্য নষ্ট হয়ে যেত । এই জন্য বহু অর্থ ব্যয় করে 
তাকে একজন কুলীন ভামাই সংগ্রহ করে আনতে হয়েছে। কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে কুলীন জামাইএর অভাবে কন্তাগণকে আজীবন অনুঢ়া 
হয়ে থাকতেও হয়েছে। এই সকল মেয়েদের বলা হত ‘ঠেকার ঘরের 
মেয়ে । অপর দিকে যত্রতত্র হতে কন্তা সংগ্রহ করে তাদের বধূরূপে 
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সংগ্রহ করতে অপারক হতৈন। অনেককে “ভরার মেয়ে” সংগ্রহ করে 
বধু করতে হত। ভরার মেয়ে অর্থে নৌকার মেয়ে। নৌকা কৰে 
এই সকল মেয়েদের বিভিন্ন জেল! হতে সংগ্রহ করে বিবাহেচ্ছু ব্যক্তিদের 
নিকট পূর্বকাঁলে বিক্রয় করা হ’ত। এই সকল কন্যা যে কোনও 
জাতির হলেও বিবাহের পর স্বামীর পরিচয়ে পরিচিত হতেন। এই প্রথা 
অধুনাকলে লুপ্ত হলেও আমার মতে এই প্রথা আাঁভিকার দিন পযন্ত 
প্রচলিত থাকলে জাতিভেদ প্রথা লুপ্ত করে ইহা সমাজের প্রভূত উপকার 
সাধন করতে পারত। আজিকার দিনেও দেখা যায় যে, সমাজের এক 
শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে কন্তার প্রাচুর্য রয়েছে, কিন্তু অপর শ্রেণীর ব্যক্তির 
কন্ধার অভাবে আজীবন অনুঢ় থেকে যাচ্ছেন। এই সকল সামাজিক 
অসামনঞ্জস্ত দূরীভূত করতে বারা বাধ। দেন তারা আমার মতে সামািক 
অপরাধীয় পর্যায়ে পড়বেন । 

অস্পৃশ্ঠতা ও শুচিবাই * সামাজিক অপরাধসমূহের মধ্যে অন্যতম 
নিকট অপরাধ। মানুষ মানুষকে এখানে অকারণে ঘ্বণ। করবে? এর 
চেয়ে বড় অপরাধ আর কি-ই বা হতে পারে! সৌভাগ্যক্রমে বাংলা 
দেশে এই অপরাধ বিরল হয়ে এসেছে । কিন্তু ভারতের কোনও কোনও 
প্রদেশে ইহা আজও বর্তঘান। মাদ্রীজের কোনও কোনও স্থানে পুর্ব 
কালের ব্রাহ্মণগণ রাজপথে বাহির হয়েই একটা বিরাট হাক দিতেন। 
এই হাক শুনে অদ্যুত্গণকে আপন আপন মুখমণ্ডল আবরিত করে 
রাস্তার শেষ সীমানায় এসে আত্মগোপন করে স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মণদের ভন্ 
পথ পরি র করে দিতে হত। এই সকল অ্যুত্গণের কেহ কেহ রাজ- 


* শুচিবাই অবধ্য একপ্রকার মানসিক রোগ। অতি পরিষ্কার জ্ঞান হতেও 
উহা জগ্মে। 
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পথে ভ্রমণে সময় একটা করে হাড়ি স্দে করে রাখতেন। এতে করে 
বরামনদের গম্যপথে খুখু আদি না কেলে তাঁর। এই হাঁড়ির মধ্যে তা ফেলতে 
পারতেন । আমার মতে এই অবিচাঁরের জন্য ব্রাঙ্গণরা যত দায়ী তার চেয়ে 
ঢের বেশি দায়ী এই অদ্ছাৎগণ নিজেরা । কারণ এই সকল ব্যবস্থা তারা 
স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছিল। ব্রাহ্মণ মাত্রেরই প্রতি তাদের অহেতুক ভক্তিই 
এই সকল অবিচারের ডন্য দায়ী। এই সকল দরিদ্র ব্রাহ্মণ অন্ত্রের 
সাহায্যে এই সকল প্রথার প্রচলন করেন নি। ইচ্ছা করলে এই তথা- 
কথিত অছ্যাত্গণ অনায়াসেই এই সকল প্রথার বিলুপ্তি একদিনেই ঘটাতে 
পারতো । এমন অনেক তথাকথিত অছ্্যতের কাহিনী শুনা গেছে খারা 
বাহুবলে রাজ্যের অধিকারী হয়েছেন। কিন্তু তা সত্বেও তাঁরা এই 
সকল প্রথ। তার নিজ রাজোও লুপ্ত করে দেবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেন 
নি। অপর দিকে বহু অঙ্ঠাৎ সন্্যাস-ধর্ম গ্রহণ করে সঙ্্যাসী হয়ে ভাঁতি- 
ধর্মের বহু উবে উঠে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের নিকট হতেও পুজ। পেয়ে এসেছেন । 
এই সবল বিষয় বিবেচনা করলে এই অন্পৃশ্ঠত। অপরাধের জন্য কোনও 
এক বিশেষ সম্প্রদারকে দায়ী করাও উচিত হবে না । মনে রাখা উচিত 
যে বর্তমান হিন্দু সমাজ সকল জাতির হিন্দু সন্গ্যাসীরা গড়েছেন । 
এই সমাজ ব্রাঙ্গণরা গড়েছেন বললে ইহা অর্ধ সত্য হবে। এই 
সন্গ্যাসিগণ জাতিভেন স্বীকার না করলেও সকল জাতির নিকট তাঁরা 
সমগ্রাবেই নমস্ত। এই সন্যানী সম্প্রদায়ের কথা বিবেচনা করলে 
আমরা বুঝতে পারব যে আসলে হিন্দু সাজ জাতিভেদ অন্তরের মঠিত 
পছন্দ করে না এবং সামান্য মাত্র চেষ্টা দ্বারাই এই দুষ্ ক্ষতসমূহ সমাজ 
দেহ হতে বিদুরিত হতে পারে। হিন্দু সমাঞ্জের প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি 
সঙ্্যাসীদের ন্যায় তাদের নামের শেষে জাতিবাচক পদবীসমৃচ ব্যবহার না 
করেন তা হলে এই কার্য আরও সহজে সাধিত হবে বলে আমি মনে করি। 
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পর, পরচিন্দা, হিংসা, দ্বেষ, অসদ্বাবহার, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি 
এক একটি সামাজিক অপরাধ । ভদ্র মান্য ঘাত্রেরই এই সকল অপরাধ 
হতে বিরত হওয়া উচিত। “কার বউ কবে কি করেছিল, কিংবা কার 
কোন মেয়ের সম্বন্ধে কি শুনা গেছে, কিংবা কাকে একঘরে করে তার 
ধোপা নাপিত বন্ধ করা উচিত, কাকে বাঁ ত! কর। উচিত নয়”-- ইত্যাদি 
অলস কথাবার্ত| নিয়ে যার! মাথা ঘামায় তারা সকলেই তাদের সেই কার্ধ 
দ্বারা সামাজিক অপরাধই করে থাকে। 

এই “একঘরে করে রাখা” রূপ অপরাধ এদেশে বহুকাল হতে 
“সামাজিক শাস্তি” রূপে চলে আসছে। এইরূপ অবস্থায় মৌলদের 
নির্দেশে উহার সহিত বা উহাদের বাটীতে কেহ খাওয়া-দাওয়া করে নি 
এবং উহ।দেরও স্ববাটীতে কেহ নিমন্ত্রণ করে নি। এমন কি 
উহাদের মৃতের শব পর্যন্ত কেহ দাহ করতে সাহায্য করে নি। তবে 
ইহাকে অপরাধরূপে অভিহিত করা উচিত হবে কিন! ত'হা বলা বড় 
দুফর। এদেশের কেহ কোনও এক সমাজিক অপরাধ করলে তাঁর 
নাপিত এবং হুক! 'বন্ধ করে দেওয়া হত। যুরোপে এইরূপ ক্ষেত্রে 
সামাজিক শাসন হিসাবে মেথর ও ঝাড়ুদার বন্ধ করে দেওয়ার 
রীতি প্রচলিত ছিল । এই সম্বন্ধে যুরোপের একটি হিটলারী গল্প মিশনে 
উদ্ধত করলাম । 

হিটলারের এক অন্তরদ্ঘ বালাবন্ধু নাকি শেষ পর্যন্ত নাতীসম্প্রদায়- 
ভুক্ত হতে অস্বীকার করেন। ইহার সামাজিক শাস্তিস্বরূপ তার বাড়িতে 
মেথরের এবং কাঁডুনারের ষাঁওয়া-আঁসা বন্ধ হয়ে যায়। এর পর ভদ্র- 
লোকের সঙ্গে হিটলার সাহেবের একদিন নাকি পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হয় । 
হিটলারকে দেখা মাত্র ভদ্রলোক নাজী কায়দায় ভান হাতট| উপরে 
উঠান। ‘হিটলার সাহেব তখন তাকে জাড়িয়ে ধরে বলে উঠেন, যা 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২৫২: 


বল কি, তা হলে তুমি নাজী হয়েছ?” উত্তরে ভদ্রলোক বলে উঠেন, 
না না, তা কেন? ময়লা জমে জমে কতখানি উচু হয়েছে তাই তোমায় 
আমি হাত তুলে দেখাতে চেয়েছি ৷ কুসংস্কার এবং ধর্মান্ধতা অপর আর 
একটি সামাজিক অপরাধ । জাতির অগ্র“তির পথে এই ছুইটিই ভারি 
শৃঙ্খলের স্বরূপ । কুসংস্ক'বের বহু হাস্তকর দৃ্ সতের কথা জনসাধারণের জানা 
আছে । এই কুসংস্কারের ৃষ্টান্তস্বরূপ নিয়ে একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত উদ্ধত করলাম ।, 

“আমাদের দেশের বাড়ির উঠানে দুইটি বিরাট আত্বৃক্ষ ছিল। এই 
বৃক্ষ দুইটি বৃহদায়তন বিধায় উহারা অ'মাদের বসবাসের পক্ষে বিশেষ' 
অন্ধিধার সৃষ্ট করেছিল। কিন্ত তাহা সত্বেও উহাদের অপসারণের 
প্রচেষ্টায় বয়স্কদের মধ্যে কেহই রাজি হতে চাইলেন না। এই বৃক্ষ দুইটির" 
আত্রফল সুবৃহৎ হলেও উহাদের স্বাদ এত বেশি টক ছিল যে কোনও 
ব্যক্তিই শ্রী ফল কখনও মুখে দিতে পারে নি। এই কারণে ইহাদের 
একটি বৃক্ষের নাম দেওয়া হয়েছিল “কাক দেশান্তরী” অর্থাৎ কাক উহা 
একবার ভক্ষণ করলে দেশ ছেড়ে চলে যাবে এবং উহাদের অপর বৃগ্চটির 
নাম দেওয়। হয়েছিল, 'বাদর বোবা”, অর্থাৎ এই আম খেলে বাদরও তৎ- 
ক্ষণাৎ, বোবা হয়ে যাবে; কিন্ত এত সত্বেও যখনই আমর! উহাদের 
অপসারণ করতে চেয়েছি তখনই আমাদের ঠাকুরমার চক্ষু হতে দর দর 
ধারায় জল পড়তে আরম্ভ করেছে। তিনি কাদতে কাদতে আম'দের' 
বলেছেন, “তোরা জানিস না কত দিন পূর্বের গাছ এগুলা । আমার 
শাশুড়ী ঠাকরণ যপ্ডেশ্বর তলায় তীর্য কংতে গিয়ে প্র গাছের, 
চারা দেখান থেকে কিনে এনে স্বহস্তে এ গুলো এইখানে পুতে 
ছিলেন” ইত্যাদি।” 

এদেশের ভাুর-ভাদ্রবৌ, বশুর-পুত্র ধুর মধ্যে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও 
কথাবার্তা বলার রীতি প্রচলিত ছিল না । অধুনা যুগে মাত্র দুইটি বা 
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তিনটি কামরার কুঠরী নিয়ে বহু পরিবারকে বসবাস করতে হয়। পল্লীর 
বিস্তীর্ণ কোঠা বাড়ি বা মাঠকোঠা হতে বহু পরিবারই নানা কারণে 
বিচু হয়ে শহরে এসে সম্পূরণ্ধপ এক বিভিন্ন প্রণালীতে জীবন যাপন 
করতে বাধ্য হয়েছে। এই নূতন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েও পুর'নে। 
পদ্ধতিগুলি আকড়ে ধরে থাকতে চাইলে সামাজিক অপরাধই কর! হয়ে 
থাকে। “এ শ্বশুর আগঞ্ে, এ বা ভাঙ্র এল”__এই চিন্তায় বহু নববধূ 
চমকে উঠে রোগগ্রস্তগ হয়ে পড়েছে । এই দকল বধূদের চোরের মত 
খশুর, ভাম্গুর এবং মামাশ্বশুরের সান্নিধ্য এড়িয়ে পালিয়ে বেড়ানোর 
কোনও অর্থই হয় ন|। এই সকল ছাড়া বহু পরিবারের স্ব মী 
সকলের সমক্ষে স্ত্রীর স্তি কথাবাঠা পর্যন্ত কইতে পারে না। এমন কি 
সর্বস্মক্ষে এরা পরম্পর পরস্পরের মহিত দেখা সাক্ষাৎ পর্যন্ত করতে সক্ষম 
হয় ন|। ইহা মানুষের দেহের ও মনের ক্ষতিসাধন ক'রে ভবিষ্যৎ 
সমাজের অপকার করায় এইগুলিকে আমি সামাজিক কুপ্রথাই বলব । 
সৌভাগাক্রমে এই কুদংস্কারাচ্ছন্ন পরিবারের সংখ্যা অধুনাকালে এদেশে 
বিরল হয়ে আদছে। 

এইরূপ বহুবিধ কুসংস্কার আমাদের দেশে প্রচলিত আছে যাঁর জন্তে 
নারিকেল গাছ, বট গাছ, অশ্বখ গাছ প্রভৃতি তথাকথিত পবিত্র গাছ 
এদেশে কেহ সহজে কাটতে চায় না। এই সকল বৃক্ষের অবস্থান হেতু 
স্থানবিশেষের জনসাধাঃণের যদি অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং তাহা সত্বেও 
কেহ যদি উহাদের অপসারণের সময় আপত্তি করেন তা” হলে তীর! 
তাদের প্র কার্ষের দ্বারা সামাজিক অপরাধই করবেন। 

সাম্প্রদায়িকতা সামাজিক অপরাধসমূহের মধ্যে অন্যতম নিকৃষ্ট 
অপরাধ। পারস্পরিক স্বার্থ হতে ইহার সৃষ্ট হয় নি। বরং এই অপরাধ 
সং সম্ানা়দমূহের প্রকৃত স্থাথের প্রতিক্লই হয়ে থাঁকে। এই 
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অপরাধের সৃষ্ট হয়েছে একটা অহেতুক মিথ্যা ভর ও দ্বুণা হতে। 
সাম্প্রদায়িকত। একট। উগ্র মানসিক রোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। 
হিংসা, দ্বেষ ও ক্রোধ এই রোগের অপর কারণ। অর্থনৈতিক 
অসমতা হতে এই হিংসা আগত হয়েছে । এই উন্মাদন] রোগ বার মধ্যে 
একবার আগত হয় সে অন্তরে অন্তরে অলতে থাকে । এই সময় তার 
মনের সমস্ত শান্তি বিদুরিত হয়ে যায় এবং একদিনেই সেই ব্যক্ত মানব- 
দানবে পরিণত হয়ে পড়ে। এংরূপ ক্ষেত্রে অপর সম্প্রনা্ধের কোনওরূপ 
ক্ষতি ন! কর! পর্যন্ত এরা রাত্রে ঘুমতে পর্যন্ত পারে নি। এই সময় এর! 
পরস্পর পরম্প রর কেবলমাত্র দোষ ক্রটিগুলিই দেখে থাকে । নাঁনারূপ 
সামাজিক বাধাবিপত্তির কারণে পরস্পর পরস্পরের গুণগুলি সম্বন্ধে 
অবগত ন৷ থাকায় এই রোগ কোনও কোনও সমস্সে-ব্যাপকভাবে স্থায়ী 
ইয়ে সমগ্র দেশ ও জাঠ্র সর্বনাশ সাধনও করেছে। ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ 
পুভৃতি হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও আল পর্যন্ত নির্ধিচারে বিবাহ এবং একত্র 
আগারাদির প্রথ| ব্যাপকভাবে চলে নি। কিন্তু ত| সত্বেও এই 
উভয় সম্প্রদায় এক জাতি হতে পারলে এদেশের হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান 
প্রভূত্তিই বাঁ এক জাতিভুক্ত হতে পারবে না কেন? এই সাম্প্রদায়িক 
রোগ হতে অচিরেই আমাদের মুক্ত হবার দিন এসেছে । প্রায়ই দেখা 
গেছে যে, সাম্প্রদায়িক দাদা-হাঙ্গামায় যে দানবীয় দ্বপ| ও নিষুরত| দেখ। 
গেছে, তাহার শতাংশের একাংশও এক জাতির সহিত অপর জাতির 
বুদ্ধের সময় দেখা যায় নি। একমাত্র ভ্রাতবিরোধেই নাকি এইরূপ 
ন্ঠুরত| প্রদর্শন সম্ভব হয়ে থাকে। এই কারণে ভ্রানবিরোধকে 


* শক্তির সাহত বৈঝব ধ্ম'দের যে পাথক।, শাক্তদের নহিভ থুগান ধ্স19 
সেইরূপ পার্থক্য। অথচ শান্ত ও বৈষ্ণবগণ একই ধমীয় UB মধ্যে অন্ত- 
বিবাহও হয়ে থাকে। 
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একটি বিশেষ সামাজিক অপরাধ বলেই আমি অভিহিত 
করব। 

এই সাম্প্রদায়িকতা যে একপ্রকার রোগ তাহা নি নর বিবৃতিটি হতে 
বুঝা যাবে । এই রোগ অবচেতন মনকে পর্যন্ত বিবিয়ে তুলে মান্ধষের 
দেহ ও মনকে কলু'বত করে দেয়। নিয্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য । 

“কোনও এক সাশ্্রনায়িক প্রতিষ্ঠানের একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে 
তার রোগণথ্যায় আমি দেখতে বাই। এই সময় তিনি একপ্রকার 
উদরম্কীতি রোগে ভুগছিলেন । তাকে এই সময় প্রলাপ বকে দেখা 
যায়। প্রলাপের মধ্যে তিন বারে বারে বলে উঠছিলেন,__”ওগো শীত: 
অমুক প্রসাদবাবুকে খবর দাও। আমি অমুক সম্প্রদায়ের দশটি মনুষ্য 
ভক্ষণ করেছি। এদের মধ্য থেকে অন্তত পাঁচটিকে যেন তিনি বার 
করে নিয়ে যান।৮ 

নারী-হরণ পৃথিবীর একটি নিরুষ্তম অপরাধ । নারী অপহারকের 
বিরুদ্ধে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বভাবতই ৎড়াংস্ত হয়ে উঠে, এবং 
সাধারণভাবে এই সকল অপরাধিগণ সমাজের কোনও স্তরেই আশ্রয় পায় 
না। অপহৃত কন্তাগণসহ কোনও গৃহস্থ গৃহে এদের আশ্রয় পাওয়ার 
তো কোনও প্রশ্নই উঠে না। কিন্ত সাম্প্রদায়িকতা এমনই এক বস্তু যে 
এক অস্প্রনায়ের নারী হরণ করার জন্তে অপর সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি স্ব 
সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের নিকট বাহবাই পেয়ে এসেছে । এমনকি বিশেষ 
সম্প্রদায়ভুক্ত কোনও কোনও নারীও নারী হয়েও তাঁদের ভাই এবং 
স্বামীদের এই নকল অপকাধ সমন করেছে । কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
এই সকল অপকার্ধে তার প্রত্যক্ষভাবে সহায়তাও করেছে । সৌভা গ্য- 
ক্রমে এদেশের সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের মধ্যে সমভাবে এই বিষ আঁ 
পযন্ত প্রথেশ করতে পারে নি। 
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পুনঃ পুনঃ বাক-প্রয়োগ দ্বার! এই সাম্প্রদায়িকতা-বিষের বৃদ্ধি ঘটিয়ে 
মানব জাতির অকল্যাণের ভন্ বহু স্থার্থন্ধ ও ক্ষমতালোভী রাষ্ট্র বা সমাজ- 
নেতা প্রয়াস পেয়ে থাকেন। তাদের এই ক্ষতিকর অপকার্যের জন্ত 
তাদের নিন্দা ভদ্র ও সুস্থ ম'নুয মাত্রেরই করা উচিত । 

“নারীর ব্যবসা” অপর আর এক প্রকার সামাজিক অপরাধ । এই 
ব্যবসা কেবলমাত্র এদেশে নয় পৃথিবার সকল দেশে আবহমান কাল 
থেকে চলে এনেছে। বর্তমান সভ্যতার যুগে এই ব্যবণ! প্রকাণ্ঠ ভাঁবে 
প্রচলিত নেই। কিন্ত গোপনে এই ব্যবস। আজও সকল দেশে প্রচলিত 
রয়েছে। এই সকল ব্যবদায়িগণ সুযোগ্য চরে'দর সাহায্যে এক দেশ 
হতে অপর দেশে নান! অহিলায় অসদুদ্দেশ্যে অভাগিনী নারীদের আজও 
পর্যন্ত স্থানান্তরিত করতে সক্ষম হয়ে থাকে । এদেশে এমন অনেক 
মহিলা আশ্রমের কথাও শুনা গেছে যেখানে প্রচ্ছন্ন ভাবে এই একই 
ভাবে নারীর ব্যবদা চালান হয়েছে । এই সকল আশ্রম থেকে বিবাহের 
অছিলায় মাত্র পঞ্চাশটি মুদ্র! টাদা বাবদ বা অন্য ভাবে তা প্রদান করে 
যে কোনও কন্যাকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নিয়ে আসা গেছে। এমন 
অনেকধনী ব্যক্তিও এই সকল আশ্রমে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যেই প্রভূত অর্থ” 
দানকরে থাকেন । প্রতিদানে তার! ইচ্ছামত অ'শ্রমের যে কোনও কন্যাকে 
তার বাড়িতে কিংবা অন্য কোনও স্থানে গৃগকর্ম করবার »ছিল য় নিয়ে 
গিয়ে থাকেন। এই সকল আশ্রমবানী মেয়ের! ভাল মন্দ আহার কিংবা 
বেশ-বিন্যাসের দ্রব্য বা ভাল পরিধেয় বস্তাদি চক্ষেও দেখতে পায় নি। 
এই কারণে এই সকল দ্রব্য, ভাল ভাল আহার্ধ এবং দিনেমা থিয়েটার 
গভৃতি সনর্শনের দ্বারা এই সকল কন্ছাগণকে সহজেই বশীভূত করা সম্ভব 
হয়েছে। এই কারণে তাদের নিষ্ট হতে এই সম্বন্ধে একটি মাত্র 
অভিযোগও সাধারণত পাওয়া যায় না। এদেশে বালকদের হন্ত অনেক 
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অনাথ আশ্রম আছে। শিশুকাল হতে এই সকল বালক অন।থ আশ্রমে 
মানুষ হওয়ায় জাতি বিচার সম্বন্ধে তাদের কিছুমাত্র ব্যাকুলতা নেই । 
আমার মতে এই সকল বালকদের সহিত এই সকল আশ্রমবাসী কন্তাদের 
বিবাহের বন্দোবস্ত করা উচিত। এইরূপ ব্যবস্থা হলে বাঙালী মেয়েদের 
বিবাহের কারণে সুদুর সিন্ধু দেশে চালান দিবার আর কোনও প্রয়োজন 
থাকে না। সরকার বাহাদুরেরও উচিত এইরূপ বিবাহের ভজন্ত মনোনীত 
বালকদের সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং সামরিক বিভাগদমূহে চাকুরি 
প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দেওয়া। এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা একটি বিরাট 
জাতিহীন কর্মঠ দ্বিধাহীন এবং সাহসী অপাশ্রনার়িক বাঙালী সমাজ 
অতি সহজেই গড়ে উঠতে পারবে । 

অতি আহার এবং অতি বিচার, অপর আর একপ্রকার সামাজিক 
অপরাধ। আমাদের বহু লোকের অনাহারে যৃত্যুমুখে পতিত হওয়া 
যেমন সত্য, আবার বহু লোকের প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার 
করে নিজেদের অকেজেো| করে তুলাও তেমনি সত্য । সত্য কথ! বলতে 
গেলে, এদেশের অনেকেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করে থাকে। 
আমাদের অনেকেরই দেহের স্থল গঠন হতে এই সত্য প্রমাণিত হবে। 
আমার মতে এদেশের প্রচলিত ভূরিভৌজ প্রথা অচিরে তুলে নেওয়া 
উচিত। সভ্য দেশসমূহে ল! খেয়ে যত লোক মরে তার চেয়ে ঢের বেশি 
লোক মরে থাকে ধেয়ে। বিশ দিন না খেয়ে থাকলে কোনও মানুষই 
মরে নি, কিন্তু একদিন অধিক আহার করার জন্ত সে মরে যেতে পারে। 
প্রায়ই দেখা গেছে বে, তুরিভোজের প্রথার কারণে এদেশের উংসব- 
গুলি আনন্দবিহীন হয়ে উঠেছে । লোকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায় 
বাধ্য হয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং কোনও রকমে আহারাদি সেরে হাসকাদ 
করতে করতে ফিরে আসতে পারলেই যেন তার! বাচে। এছাড়া 
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গুরু আহারের কারণে পরের দিন তাঁদের শারীরিক অবস্থাও ভাল 
যায় না। অপর দিকে গৃহুকর্তাগণও অভ্যাগতদের কোনও রকমে 
খাইয়ে বিদায় করতে পারলেই যেন বীচেন। নিমন্ত্রণ বাঁটাতে কাহারও 
সহিত কাহারও সাঁমান্ধরূপ কথাবার্তা পর্যন্ত কওয়ারও অবকাশ থাকে 
না। আমার মতে হালকা খাওয়া বা লাইট -রিফ্রেশমেণ্টের প্রথার 
প্রচলন করে আমাদের সামাজিক উৎসবগুলিকে আনন্দমুখর করতে 
আমাদের অচিরে সচেষ্ট হওয়া উচিত। ইহাতে একদিকে যেমন 
অকারণ ব্যয়বাহুল্য কমে বাবে, অপর দিকে তেমন আননের স্রোত 
অগ্রুতিহত ভাবে অভ্যাগতদ্ের কেবলমাত্র আনন্দ দানই করবে । 

অতি আহারে অভ্যন্ত মানুষকে প্রো ও বুদ্ধ বয়সে অকেজো করে 
তুলে। উদর এমন একটি অঙ্গ ব। অতি আহারের কারণে রবার 
রাডারের ন্যায় ল্ফাত হয়। কিন্ত পরে উহার পরিধি এ রবার ব্লাডাঁরের 
ন্যায় ইল্যান্টিক হলেও ত| পূর্বের ন্যায় কমানো সকল সময় সম্ভব হয় 
না। অনুরূপ অধিক আহার করলে উহা বৃদ্ধ বয়সে হজম কর! সম্ভব 
না হওয়ায় উগ্র পরিমাণ কমাবার প্রয়োজন হয়, কিন্তু ইহার ফলে 
সমধিক চাপ সহ ‘মেসের’ অভাবে পরিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় রদপিও 
হতে রস নির্গত হতে ন! পারায় হজম শক্তির হানি ঘটে। এইজন্য 
বাল্যকাল হতে কম অথচ পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া এবং অধিক অথচ 
অপুষ্টিকর খাদ্য না খাঁওয়। উচিত হবে । 

অতিরিক্ত মুনাফা লাভ বা ব্র্যাক-মার্কেটিংকেও সামাজিক অপরাধ 
বলা হয়ে থাকে । অধুনা কালে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই অপরাধের 
দমনের জন্য সাময়িকভাবে আইন প্রণয়নেরও প্রয়োজন হয়েছে। এই 
বিশেৰ অপরাধ সম্বন্ধে পৃথক এক পরিচ্ছেদে আলোচনা, কর! হবে। 
অপরিচ্ছ্নতা, অক্কতজ্ঞতা, অকারণ অভদ্রত', নিশ্চেষ্টতা, যত্রতত্র মলমূত্ 
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এবং নিষীবন ত্যাগ, পথঘাট ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাক্ৃতভাবে অপরিচ্ছন্ন 
করে রাখা, সাধারণের মধ্যে অশ্লীল কথাবার্ত! কওয়া প্রভৃতিকেও 
সামাজিক অপরাধ বলা হয়ে থাকে। এই সকল অপরাধ সম্বন্ধেও 
পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করব । 

অধুনাকালে যত্রতত্র কতকগুলি যুবক পথিমধ্যে কন্তাগণকে দেখলে 
তাদের পিছু পিছু ধাওয়া বা “ফলো” করে থাকে। এই সকল অপরাধ 
সামাজিক অপরাধ রূপে অভিহিত হলেও আমার মতে ইহা এক 
প্রকার রোগ মাত্র । এই সকল যুবক অপরাধী ভাল রূপেহ জানে যে, 
এই সকল কন্কাদের সহিত তাদের মিলিত হওয়ার কোনও আশা নেই, 
কিন্ত তা সত্বেও তার! মাত্র তাঁদের পিছু পিছু ধাওয়া করেই এক- 
প্রকার আনন্দ পায়। এই সকল মেয়েদের সন্মুখীন হয়ে সহজভাবে 
তাদের সহিত আলাপ করার মত নৈতিক বল এই সকল দুবৃ্ত-রোগী 
ব্বকদের মধ্যে থাকে না। এই কারণে এদের মধ্যকার এই "পারভার- 
সিটি’ বা বিকৃতমনা রোগ কোনও ক্রমেই বাড়তে ন দিয়ে সমাজ এবং 
রাষ্ট্রের পক্ষে এদের অচিরে দমন করা উচিত। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অব- 
লশ্বনের সঙ্গে সঙ্গেই এদের এই সাময়িক রোগ বা যৌন বিকৃতি সেরে 
গিয়েছে। 

পুরাকালীন সামাজিক অপরাধসমূহের মধ্যে দেবদাসী প্রথা ক্রীতদাস 
প্রথার ন্যায় অন্কতম অপরাধ রূপে প্রচলিত ছিল। বহুক্ষেত্রে সন্্রান্ত 
বকের কগ্ঠাদেরও মন্দিরের জন্য দেবদাসীরূপে বেছে নেওয়া হয়েছে। 
কিন্ত কোন ক্ষেত্রেই এরা দেবতার মনোরগ্রন করতে সমর্থ হন নি। 
এরা মনোরঞ্জন করেছেন দেবতার পৃঙ্গারীদের বা মন্দিরের স্বত্বাধিকারী- 
দের। সৌভাগ্যক্রমে এই সকল কুপ্রথ। এই দেশ হতে বিদুরিত হয়েছে | 

আজও পর্যন্ত এই দেশে অনেক ধনী পরিবার বহুসংখ্যক অন্পবয়্ক? 
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কন্ধাকে দাসীরূপে বাড়িতে রেখে থাকেন। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে এই সকল 
অভাগিনীদের দিয়ে বাড়ির প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র এবং পৌত্রদের সান, আহার 
এবং অন্তান্ত পরিচর্যা করানো হয়ে থাকে । এই প্রথা বর্তমান থাকায় 
এই সকল পরিবারের পুত্র পৌত্রগণ প্রায় অল্প বয়সেই চরিত্রহীন হয়েছে। 
আমার মতে প্রাপ্তবয়স্ক! কন্ঠাগণকে বিবাহ না দিয়ে এইভাবে কোনও 
বাড়িতে আটকে রাধা অপরাধেরই সামিল। এই প্রথা এই দেশের 
অবশিষ্ট ধনিনমাজ হতে অচিরেই বিলুপ্ত হওয়া উচিত। 

আত্মপ্রবঞ্চনা অপর আর এক প্রকার সামাজিক অপরাধ । মান্য 
যখন নিজে নিজেকে ঠকায় তখন তাকে আমরা আত্মপ্রবর্চন! বলি। 
আঁমার মতে আত্মপ্রবঞ্চনা আত্মহত্যারই সামিল। আত্মপ্রবঞ্চনার 
উদাহরণ স্বরূপ নিস্নে একটি বিবৃতি উদ্ধত করলাম । 

“ও কথ! আর বলেন কেন মশাই! আমি এবং!আমার স্ত্রী উভয়েই 
আমিষ আহার ছেড়ে দিয়েছি । জানেন তো, বিবাহের দেড় বৎসর 
পরেই ভ্যেষ্ঠা কন্তাটি বিধব| হয়ে ঘরে এসেছেখ। [এছাড়া আমার বিধবা 
পুত্রবধূটিও ঘরে । নাবালিকা বালিকাছয়ের ছুঃখ*মনে হলে বুক ভেঙে 
যায়। ওরা যখন মাছ মাংস খায় না, তখন আমরাই বা তা থাই কি 
করে! তাই এই গব্য ঘ্বতটুকু কিনে নিয়ে বাচ্ছি। আর ধোকার 
ডালনার জন্তে এইগুলোও ! বা৷ হোক করে মুখে ছুটো৷ অন্ন তো দিতে 
হবে» 

উপরের কাহিনীটুকু আমাকে শুনাঁচ্ছিলেন, আমারই এক পুরাতন 
বন্ধু। তার ঘরের সব খবরই আমরা জানতাম । তার ত্র গত বৎসর 
একটি কন্যা প্রসব করেছেন। এ বদর;তিনি আর একটি পুত্রও প্রসব 
করলেন। এদিকে এই ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের উধ্বে' উঠেছে। 
এদেশের সামাজিক প্রথান্ুযায়া বিধবা অবস্থায় তার পুত্রবধূ. ও কন্ঠাটি 
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সাঁমান্ত থান কাপড় পরে নিরামিষ খেয়ে দিন কাটালেও ভদ্রলোকটির 
এবং তার স্ত্রীর বেশভুযার কোনও অভাব আমি কদাচিৎ দেখেছি। 
আসলে ভদ্রলোক এই সুযোগে বাড়িতে আমিৰ ভোজন বন্ধ করে 
কিঞ্চিৎ খরচ বাচাচ্ছেন। ভদ্রলৌকটির কাতরোক্তির প্রত্যুত্তরে আমি 
তাঁকে সেইদিন এইরূপ বলেছিলাম, “মশাই ! আপনি কি মনে করেন যে 
মানুষের উদরের ক্ষুধা ছাড়া আর কোনও ক্ষুধা নেই? জীবনটা তে! 
আপনি এবং আপনার স্ত্রী দেঁড়ে মুসেই উপভোগ করে নিয়েছেন। তা 
বুড়া বয়সে একটু নিরামিষ খেলে স্বাস্থ্য আপনাদের ভালোই থাকবে । 
এজন্য দুঃখ করবার কোন প্রয়োজন আছে ব’লে আমি মনে করি 
না।” 

উপরের এই উত্তর ও প্রত্যুত্তর হতে পাঠকগণের আত্মপ্রবঞ্চনার 
স্বরূপ সম্বন্ধে বোধগম্য হবে । আত্ম প্রবঞ্চকদের সহিত দুঃখ বিলাদীদের 
প্রভেদ আছে। দুঃখ পাওয়াই যাদের বিলাদ বা আনন্দ তাদের বল! 
হয় দুঃখ বিলাসী ; কিন্তু আত্মগ্রবঞ্চকদের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। 
আত্মপ্রবঞ্চকর] মনের দুর্বলতাজনিত নাঁনারূপ অস্থবিধ! ভোগ ক'রে দুঃখ 
পাঁয়। এ সম্বন্ধে নিম্নে অপর আঁর একটি বিবৃতি তুলে দিলাম । 

«আমার দৈহিক ও মানসিক আকাজ্ষ। এখনও আমি হারাই নি! 
অন্তরে অন্তরে প্রতিটি মুহূর্তে আমি আমার পুনবিবাহ কামনা করি ! 
কিন্তু দুইটি পুত্র বর্তমানে বিবাহ করলে লোকে কি-ই বলবে, 'এই ভেবে 
আমি আমার বিবাহের কোনও প্রস্তাবে সন্মতি দিই না, যদিও কিনা 
আমার বর্তমান বয়ন মাত্র আটাশ। মুখে আমি সকলকে জানিয়ে 
দিই__এপাগল ! প্রিয়তমার স্মৃতি এত সহজে কি আমি ভুলতে পারি? 
ছিঃ, এ ছাড়া আমার এই বাচ্ছা দুটোর কি হবে ? ওদের যে কষ্ট হবে 
এতে,» ইত্যাদি । এদিকে কিন্ত আমি গোপনে অন্ত নারীর সঙ্গ 
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কামনাও করেছি। ওদিকে আমার ছোট ভাই-এর ভ্ত্রী বড় যা’য়ের 
অবতগানে বাড়ির কর্ত্রী হয়ে উঠেছেন। তিনি তার নবলব্ধ কর্তৃত্বের 
অবসান আশঙ্কায় এ বয়সে (? ) আমাকে বিবাহ করতে দিতেও নারাজ । 
এতে নাকি তার পুত্রবৎ প্রতুল [ অথাৎ আমার পুত্র ] কষ্ট পেতে পারে । 
আমার ইচ্ছা করে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে ঝে'টিয়ে এখান হতে বিদেয় করে 
দিই; কিন্তু মুখে আমি সকলকে বলি, “না, থাক, ওরাই আমার সব, 
ওরাই পরে আমাকে দেখবে, ইত্যাদি। আসলে আমি, আমার ভ্রাতা 
এবং আমার ভ্রাতৃবধু--তিনজনেই আমর! আত্মপ্রবঞ্চনা করে 
আসছিলাম |» 


অপরাধ- ব্যাক্ধ-মইলিউ. 


ব্ল্যাক-মেইলিঙ, বা ভীতি প্রদর্শন অপরাধ সম্বন্ধে পূর্ব পরিচ্ছেদ- 
গুলিতে কিছু কিছু বলা হয়েছে। বড় বড় শহরে এই অপরাধ ব্যাপক- 
ভাবে হয়ে থাঁকে। সাধারণত বিত্তশালী ব্যক্তিদের উপরই এই অপরাধ 
সংঘটিত হয়েছে । জীবন, মান ও সম্মানহানির ভীতি প্রদর্শন দ্বার! 
ব্যভিবিশেষের নিকট হতে অর্থ আদায় করা রূপ অপরাধকেই আমরা 
সাধারণ ভাষায় ব্লাক-মেইলিঙ, অপরাধ বলে থাকি। এই সকল 
অপকর্মের মূলে থাকে মিথ্যা ভাষণ এবং ব্যাপক যড়যন্ত্র । কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে নারীরাও এই অপকর্মে পুরুষ অপরাধীদের সাহাব্য করে। 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিবাহিত স্্ীরাও এই সকল অপকার্ে 
সাহাধ্য করেছেন ।*এই ব্ল্যাক-মেই লি. অপরাধের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ 
নিয়ে উদ্ধত করা হলো। ৃ 

“আমি উত্তর কলিকাতার একটি নানকরা ইংরাজি কাগজের নাইট 


২৬৩ অপরাধ ব্্যাক-মেই লিও 


এডিটার । সেইদিন কার্য ব্যপদেশে আমি রেডিও অফিসে গিয়ে- 
ছিলাম। রাত্রি দশ ঘটিকায় ফিরবার পথে ইচ্ছা করল ডাঁলহাউপি- 
স্কোয়ারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে বাই । একটা ঝোপের তলাকার একটা 
বেঞ্চির উপর বসেছিলাম । এমন সময় হঠাৎ সেইখানে একটি বছর 
চৌদ্দ বয়সের বালক এসে উপস্থিত হল। ঠোটে তার রঙ লাগানো 
বাবরিকাটা তাঁর চুল, এবং পরনে ছিল তার একটা! ফিনফিনে সাদা 
পাঞ্জাবী । এই সময় এই বাঁলকটি আগার নিকটে এসেই বলে উঠল, 
‘কৈ মশাই দিন তো আমাঁকে দশটা টাকা, এক্ষুনি! জুদ্ধ এবং বিরক্ত 
হয়ে আমি তাঁকে বললাম, ‘টাকা দেব মানে? ইয়ারকির আঁর জায়গা 
পাওনি?* উত্তরে বালকটি আমাকে জানিয়ে দিল বে টাকা না দিলে সে 
এক্ষুনি চেঁচিয়ে উঠবে এই বলে যে, আমি না কি তাকে এখানে ডেকে 
এনে তার উপর অস্বাভাবিক রূপ যৌন অত্যাচার করছিলাম । এ ছাড়া 
মে এও আমাকে জানিয়ে দিলে যে, দুরে একজন পুলিশের দিপাইও 
অপেক্ষা করছে! সে তাহলে প্র পিপাইকে এথানে ডেকে এনে 
আমাকে এক্ষুনি এই জঘন্য অপরাধ করার জন্গে গ্রেপ্তারও করিয়ে 
দেবে | কিছু দূরে বাগানের মধ্যে একজন উদ্দিপরা পুলিশের সিপাহী- 
কেও ঘোরাফেরা করতে দেখে আমার সন্দেহ হল যে হয়ত ব! এ সিপাঁইজীর 
সঙ্গে তার সড়ও আছে । আমি বালকের কথায় সত্য সত্যই ভীত হয়ে 
পড়েছিলাম । এই মময় আমার কাছে মাত্র একট পীচ টাকার নোট 
ছাড়া আর একটি পক্গস1 গাত্রও আমার কাছে ছিল ন|। বাধ্য হয়ে 
আমি বালকটির হাতে এই পাঁচটি টাকা তুলে দিয়ে বাড়ির দিকে পদ- 
ব্রজেই রওনা হই । বাড়ির দুয়ারের কাছে এসে হঠাৎ দেখতে পাই, 
বালকটি আমার পিছনে দাড়িয়ে রয়েছে । কখন বে সে আমার বাড়ি 
" পৰ্যন্ত এসেছে তা আমি টেরই পাই নি। মুচকি মুচকি ভাবে হাসতে 
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হাসতে সে বিনা দ্বিধায় আমাকে বললে, ‘কই আর বাকি পাঁচ টাকা 
আমাকে দিন। না হয় তে! বলুন, পাড়া মাৎ করে মাপনার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে 
বলি, আপনি আমার সঙ্গে কি’ই কার্য করেছেন বা করে থাকেন।» 
বালকটির এবংবিধ কথায় আমি অত্যন্তরপ ভীত হয়ে উঠি। এর পর 
আমি বাড়ির ভিতর থেকে আরও দশ টাকা বার করে এনে বালকটিকে 
তা প্রদান করে বিদায় করে দিই ; কিন্ত এর পরও এই বালকটি প্রায়ই 
আমার বাড়ি এনে পাচ দশ টাকা নিয়ে যেতে থাকে। শেষে নাচার হয়ে 
তাকে আনি একটি ভাল চাকুরির জোগাড় করে দিই ; কিন্তু দুই দিন 
মাত্র সে কর্মস্থলে গিয়ে আর একদিনও সেখানে যায় না। সে পুনরায় 
আমার কাছে টাকা চাইতেও আসে। এই দিন তাকে 'মারও কয়েকটা 
টাকা দিয়ে উপ:র এনে খিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি কাদতে থাকি। আমার 
স্ত্রী এই অবস্থায় দেখে ফেলে আমাকে গীড়াগীড়ি করতে থাকেন। 
অবশেষে নাচার হয়ে স্ত্রীকে আমার এই দুরবস্থার সকল সমাচারই জানিয়ে 
দিই) এর পর বাড়িগুদ্ধ লোকের মধ্যে একটি হাঁসির ধূম পড়ে যায় । 
পরের দিন এই ছেলেটি আমাদের বাড়িতে আগা মাত্র খ্যামপুকুর থানায় 
তাকে ধরে নিয়ে যাঁওয়! হয়েছিল । এইভাবে ভীতি প্রদর্শন দ্বারা অর্থ 
আদায় করার জন্বে তার নামে পুলিশ একটা মামলাও দায়ের করে। 
আদালতের বিচারে বালকটির সাজাও হয়েছিল । বালকটিকে পুলিশ 
ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষাও করিয়েছিল । এই পরীক্ষা দ্বারা এও প্রমাণিত 
ই যে, বাণকটি অস্বাভাবিক যৌন সঙ্গমে বহুদিন হতেই অভান্ত | * 


* এই প্রকৃতির বহু বালককে চৌরঙ্গী ও ময়দানে ঘুরাফির! করতে দেখ| গিয়েছে। 
সাধারণ ভাবায় এই শহরে এদের “ময়দান বয়” বল! হয়ে থাকে। 


২৬৫ অপরাধ- ব্র্যাক-মেইলিড. 

সাধারণত দুর্বল চিত্ত, ভীরু ব্যক্তি এবং বে সকল ব্যক্তির মান- 
অপমানের বালাই অত্যধিক থাকে, তাঁদেরই এই ব্র্যাক-মেইলিউ. অপ- 
রাধের জন্য বেছে নেওয়া হয়। 

আধুনিক কালে কোনও কোনও শিক্ষিতা কন্তাগণও পুরুষ অপরাধী- 
দের এই অপকর্মে সাহাধ্য করেছে ॥ এমন অনেক স্বামী আছেন যিনি 
আপন স্ত্রীকে কোনও এক ধনী যুবকের সহিত মেলামেশা করবার সুযোগ 
ইচ্ছা করেই দিয়ে থাকেন এবং পরে এই ধনিষ্ঠত! বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর 
হওয়ার পর হঠাৎ এক দিন এঁর! সাক্ষী-সাবৃতের সামনে হাতে-নাতে 
এদের ধরে ফেলেন। এর পর এর! এ ধনী ব্যক্তির নিকট হতে বহু অর্থ 
আইন-আঁদালতের ভয় দেখিয়ে আদীয়ও করে থাকেন । কোনও কোনও 
ক্ষেত্রে বেস্ট! নারীরাও এই অপকর্মের জন্য ব্যক্তিবিশেষের স্রীরূপে 
অভিনয় করেছেন । এই কারণে প্রারন্তেই এদের সকল কথা সত্য রূপে 
মেনে না নিয়ে শান্তিরক্ষকদের উচিত, এই সকল অভিবোগকাঁরিণী কন্যা! 
এবং তাঁদের তথাকথিত স্বামীদের দেশ ভুঁই এবং বংশ-তাঁলিক। সম্বন্ধে 
উত্তমরূপে খোঁজ-খবর নেওয়| । 

শিক্ষিত কন্যাগণ কতৃক অঙ্কিত ব্র্যাক-মেইলিউ. অপকর্মের 
একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে উদ্ধত করলাঁম। নিম্নের বিবৃতি প্রণিধান- 
যোগ্য ৷ 

“আমি একজন শিক্ষিতা যুবতী কন্যা । অমুক বাটার অত নম্বর 
ফ্র্যাটে আমি বাস করি। অথে'র বিনিময়ে আমি আপনার ষে কোনও 
শত্ৰু যুবককে জব্দ করে দিতে পারি । কি রকম করে মে সব আমি করে 
থাকি তা আমি বলে যাচ্ছি, শুশ্ুন। রাজপথের উপর দূর হতে যদি 
কোনও এক ব্যক্তিকে আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন তাহলে তার 
পাশাপাশি আমি কিছুক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকব । তার পর হঠাৎ প'হের 
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শ্রিপার খুলে ভীকে আমি মার দিতে থাকব । এর পর স্বভাবতই 
বহু পথচারী ব্যক্তি সেইখানে এসে 'জড় ভয়ে হিজ্ঞাদ। করবেন, হ্যা 
মশাই! কি হয়েছে, ব্যাপার কি?” আনি এই সমর কেদে ফেলে 
ফু'পাতে কুঁপাতে উত্তর করব, “ভাই হয়ে আপনারা বোনকে জিজ্ঞাস! 
করছেন যে কি হয়েছে? মারুন ওকে আগে ।” সত্যই তে! ! বদি লঙ্জীকর 
কোনও ঘন! ঘটে থাকে ত! হ’লে তার সবট! বোনেদের পক্ষে ভাইদের 
নিকটে বলা সম্ভবও না। নাতৃজাতির অবমাননার ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে জনত 
তথন “নার মার” করে ভদ্রলোকটিকে প্রহার দিতে শুরু করে দেন এবং 
এই অবলরে আমিও ঘটনাস্থল হতে বেমালুম দরে পড়ে থাঁকি। আজে 
হা, কারণে বা অকারণে আমি চোখ দিয়ে জল বার করতে সক্ষম | 
সাধারণত এইরূপ অপকার্যের জন্ত ফিই স্বরূপ আমি ৪০২ টাক! নিয়ে 
থাকি। ত!, আপনি যখন অমুক বাবুর সঙ্গে এসেছেন তখন ন! হয় ২০২ 
টাকাই আমাকে দেবেন। আপনার প্র শক্র যুবককে আমাকে আগে- 
ভাগেই দেখিয়ে দেবেন। এরপর দেখবেন কি রকম ভীষণ শিক্ষা 
ভদ্রলোককে আমি দিয়ে দেব । এই অপকার্ধের ভন্য এই মাসে আমার 
দুই জোড়া জুতা ইতিমধোই ছি'ড়ে গিয়েছে ।» 

_ শহরাঞ্চলে সহজ মেলামেশার স্থযোগে বহু অন্ঢ। কন্তার সহিত ছুবৃত্ত 
বুৰকদের প্রেমাভিনয় হয়ে থাকে । পরে কিন্তু এই সকল কন্তাগণ 
নিজেদের ভুল ভরাট ব! সাময়িক দুর্বলতাসমূহ সংশোধন করে নিয়ে 
পাতে পা্রস্থ হয়ে থাকেন; কিন্তু তাদের সেই পূর্ব অন্যায় প্রেমের 
প্রমাণ স্বরূপ বহু প্রেমপত্রাদি, এমন কি, একত্রে উঠানো ফটোও এই 
সকল দুৰৃত্তি যুবকদের নিকট থেকে যায়। এই সকল তুবৃত্ত যুবক 
তখন এ কন্যাগণের পিতামাতা বা অভিভাবকগণের নিকট এই সকল 
প্রাণের কয়েকটি মাত্র পেশ করে তাদের ভয় দেখিয়ে বহু অর্থ আদায় 
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করে থাকেন। বিষয়টি কন্ঠাগণের শ্বশুরালয়ে জানাজানি হয়ে যাওয়ার 
ভয়ে অভিভাবকগন এ অর্থ তাদের দান করতে প্রায়ই বাধ্য হয়ে 
খাকেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিবাহের বহু পরে কন্তাটি চার পাচটি 
সন্তানের জননী হওয়ার পরও দুরৃর্তগণ এ কন্া এবং তার উদারচেতা 
স্বামীর নিকট হতে ও ভাবে অথ” আদায় করেছেন। এইরূপ ক্ষেত্রে 
এই কন্ঠার অভিভাবকদের উচিত থানায় এসে চুপি চুপি বিষয়টি 
থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে জানানো । আধূনিক কালের 
পুলিশ কর্মচারীরা এ বিষয়ে সহান্ভূতিশীলই হয়ে থাঁকেন। বহু- 
ক্ষেত্রে এই সকল ভদ্র শিক্ষিত পুলিশ কর্মগারীরা গোপন তদন্ত 
দ্বারা এই সকল প্রমাণ দুর্বৃত্তদের নিকট হতে সযতে উদ্ধার করে 
এনে এই সকল অভিভাবকদের এবং তাদের কন্কাদের সকল দুশ্চিন্তা হতে 
রক্ষা করেছেন । 

সকল সময়েই যে এই সকল দুবৃত্ত ব্র্যাক-মেইলিউ. করার উদ্দেশ্রেই 
কন্াদের ক্ষতি করতে সচেষ্ট হয়ে থাকে তানয়। কোনও কোনও 
ক্ষেত্রে হিংসা বা ক্রোধের বশবর্তী হয়েও তার! এই কার্য করে থাকে। 
বহুক্ষেত্রে কন্ঠাগণের বিবাহের দিনই তার! এই কার্য করার প্রয়াস 
পেয়েছে। নিয়ে এই সম্বন্ধে একটি বিবৃতি আমি উদ্ধত করে 1দলাম। 

“আমি যে ওঁ বন্যাটির উপযুক্ত পতি হতে পারি না, তা আমি অকুঠ 
চিন্তে আপনাদের কাছে স্বীকার করবো । তা ছাড়া জাতিভেদ প্রথার 
কারণে আমাদের উভয়ের মধ্যে বিবাহ সম্ভবও ছিল না; কিন্তু তা সন্দেও 
কণ্ঠাটি যে এখুনিই অপরের হয়ে বাবে তা আমি সহজভাবে চিন্তাও 
করতে পারছিলান না। অন্ান্ত সকলের সঙ্গে প্রথমে আমিও এই 
বিবাহ উৎসবে যোগ দিয়েছিলাম । কিন্তু দুরে চলে না গিয়ে জোর 
করে আনন্দ প্রকাশ করতে ‘গিয়ে আমার মস্তিষ্কের বিকার ঘটে । আমি 
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এই সময় কন্তার মাতাকে বলি, ‘কাকীমা, খুকুর গহনাগুলাঁর পালিশ বে 
নষ্ট হয়ে গেছে। সত্যি এগুলো কি বিশ্রীই না দেখাচ্ছে। এখন দিন 
তো পাশের দোকান থেকে এগুলা পালিশ করিয়ে নিয়ে আসি |, 
এইরূপ ধা দ্বারা কন্যার মাতার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়ে দশ মিনিটের 
মধ্যে পালিশ করিয়ে আনব বলে গহনাগুলো নিয়ে আমি সরে পড়লাম । 
পরে শুনেছি যে এই বিশ্রী ব্যাপারের কারণে বিবাহ বাড়িটি অচিরে 
বিষাদ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। কন্যার মাতা ঘন ঘন মুৰ্ছা যেতে 
থাকেন এবং তার পিতা সারা রাত্রি গুম হয়ে বসেছিলেন। আমি কিন্ত 
এততেও ক্ষান্ত হই নি। দিন ছুই পরে আমি দেওঘরে এসে কন্ঠাটির 
শবশুরালয়েও হান! দিই। এই নিয়ে বহু কেলেঙ্কারীও হতে থাকে । 
এর পর কলিকাতায় ফিরে এসেও আমি কন্ঠাটিকে নান! রূপে উত্ত্যক্ত 
করতে থাকি। পরিশেষে বিষয়টি আমার দাদার এক বন্ধুর গোচরীভূত 
হলে তিনি আমাকে তার থানায় ধরে এনে বেদম প্রহার দেন। অবশ্য 
আমার দাদার অন্ুমতিক্রমেই আমাকে এইরূপভাবে প্রহার করা হয়েছিল। 
এই প্রহারের ফলে আনার মস্তি সুস্থির হয় এবং আমি নিরাময় হয়ে উঠি। 
এরপর আমি অন্যৰবিবাহও করি এবং এই বিবাহে আনি স্থখী ও হয়েছি।৮ 

বিগত দিনের এইরূপ কোনও ইতিহাঁদ জানা থাকলে অভিভাবকদের 
উচিত এরূস কন্টাগণের বিবাহের জন্য স্থান, কাল ও পাত্র নির্বাচনের 
ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা। এই সকল মস্তি বিকার- 
এন্ত বুবকদের উপস্থিতি সম্বন্ধে বৈধাহিকগণকে সম্ভব হলে পূর্বাহ্ন 
জানিয়ে রাখাই ভাল। কিন্ত নান] কারণে ইহ! যদি সম্ভব না হয় তা 
হলে এ সকল বুবক সম্বন্ধে পূর্বাহ্েই তাদের ব্যবস্থ। অবলম্বন করা উচিত । 


সহাঙ্ুভূতিশীল পুলিশ কর্মচারিগণ এই বিষয়ে তাদের বিশেষরূপে সাহায্য 
করতে প্রস্তুত আছেন। 
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কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিবাহ-বাসরেই উপস্থিত হয়ে এই সকল 
উন্মাদ যুবক প্রমাণ স্বরূপ প্রেমপত্র, ফটো আদি বৈবাহিকদের নিকট 
দাখিল করতে প্রয়াস পেয়েছে । এই সকল যুবকদের আমি স্মরণ 
করিয়ে দিতে চাই বে,_-“একদিন বাঁকে তোমরা ভালোবেদেছিলে তার 
কোনও ক্ষতি করা তোমাদের উচিত হবে না। একদিনও যদি তোমাদের 
সামান্য মাত্রও সে স্থখী করে থাকে, তা হলে তার জন্য তোমাদের কৃতজ্ঞ 
থাকা উচিত এবং তার স্থুখে স্থখী হয়ে তোমাদের উচিত বহু দুরে সরে 
বাওয়৷ এবং তাকে কোনও রূপেই আর বিরক্ত না করা।» 

অলীক ভীতি প্রদর্শন [ Pseudo Black-Mailing ] অপর এক 
প্রকার অপরাধ। এই অপকর্ম কলিকাতা মহানগরীর মত বড় বড় 
শহরে প্রায়ই সংঘটিত হয়ে থাকে । সাধারণত পত্র দ্বারা অর্থাপহরণের 
উদ্দেশ্যে এইরূপ ভীতি প্রদর্শন করা হয়ে থাকে । এগুলিতে প্রায়ই 
এইরূপ উক্তি করা হয়ে থাকে। 

“মহাশয়! আপনি অমুক সময়ে অমুক তারিখে অমুক জায়গায় এত 
টাকা নিয়ে একাকী হাজির থাকবেন! পুলিশে খবর দিলে ত্য 
সুনিশ্চিত, ইত্যাদি৷” ইতি 

প্রায়শঃই দেখা গিয়েছে যে, এইগুলি অলীক ভীতি প্রদর্শন মাএ ৷ 
পাড়ার বিপথগামী যুবকগণ দ্বারাই এই সকল পত্র প্রেরিত হয়ে থাকে । 

[ও এই ধরনের অপর আর একটি পত্রের সারাংশ নিয়ে উদ্ধৃত করলাম । 

“মহাশয়! আমি একজন ভদ্র ডাকাত। অমুক তারিখে রাত্রি 
তিনটা! পনের মিনিটের সময় আমি চল্লিশ জন বিশিষ্ট ভদ্র ডাকাত সহ 
আপনার বাটাতে হানা দিব। আপনি এ সময় প্রচুর আহীর্ষের বন্দোবস্ত 
করিতে বাধ্য থাকিবেন, এবং সতের হাজার টাক! নগদ, দশ হাজার টাকা 
সূল্যের' অলঙ্ধার এবং মধ্যম কন্ঠাটিকে প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন। 


অপরাবধ-বিজ্ঞান ২৭০ 


আমরা যথাসময়ে এ সকল লইয়া আদিব। পুলিশে খবর দিলে 
বা কাহাকেও এই কথা শুনাইলে আপনার সমূহ বিপদ ঘটিবে, 
ইত্যাদি)” 

উপরিউক্ত পত্রটি কোনও এক কলেজের জনৈক প্রফেসারকে 
লেখা ইয়েছিল। সম্ভবত তার কোনও ছাত্র দ্বারাই উহা লিখিত হয়েছিল । 
পঞ্জিকাতে এ সময় একটি শুভ লগ্ন লিপিবদ্ধ থাকায় গ্রফেসার সাহেব 
অত্যন্তরূপ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন । এই কারণে আমরা সার! রাত্রি 
তার বাড়িতে পাহারা দিই। কিন্তু বলা বাহুল্য যে ডাঁকাতদলের কেহই ও 
রাত্রে তার বাড়ির ত্রিদীমানার মধ্যে আসারও প্রয়োজন মনে করে নি। 

এই সকল পত্রের শিরোনামায় প্রায়ই মা কালীর নান এবং দুইটি 
অস্থিনহ একটি নরমুণ্ড লাল কালি দ্বারা অঙ্কিত দেখা গিয়েছে। পত্র- 
গুলিতে প্রায়ই কোনও নাম বা ঠিকানা দেওয়া থাকে ন|। স্বাক্ষরের 
স্থলে লেখা থাকে, জনৈক বন্ধু, তোমার যম, ব্ল্যাক ক্যাট. ( Black 
০৪৮), ইত]াদি। বল! বাহুল্য, এই পত্ৰগুলির উপর কোনও গুরুত্ব 
আরোগ ন! করাই ভাল। পত্র দ্বার খবর পাঠিয়ে ডাকাতি করার 
দিন এদেশ হতে বহু পূর্বেই চলে গিয়েছে। 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে অবশ্য এইরূপ পত্র দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করে 
দুববত্তগণ সরল চিত্ত ভদ্র ব্যক্তিদের নিকট হতে অর্থ আদায় যে করে নি 
তা+ও নয়! নিক্রের বিবৃতিটি হতে এই অপকর্মের পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগত 
হওয়! বাবে। 

আমার ১০ বৎসর বয়স্ক পুত্রটি হারিয়ে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই 
আমি এই সন্বন্ধে সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপন দিই। এর প্রায় তিন 
দিন পরে আমি একটি পত্র পাই) পত্রটিতে লেখা ছিল যে, আমার 
পুত্রটিকে এক দুর্দান্ত ডাকাতদল অপহরণ করে অত্যন্তরপ নির্যাতন 


২৭১ অপরাধ ব্র্যাক-মে হালঙ, 


করছে। এমন কি কয়েকদিন পরে তাকে হয়ত মেরে ফেলাও হতে 
পারে। আপনি যদি পদ্মপুকুরের ধারে একাকী অত টাকা সঙ্গে করে 
এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন তা হলে আমি আপনার পুত্রটিকে উদ্ধার 
করে এনে দিতে পারি। পত্রটি ডাকযোগে পাওয়ার সঙ্গে স্দেই আদি 
খবর পাই যে, আমার পুত্রটি পালিয়ে বেনারনে গিয়ে তার এক দূরসম্পঝায় 
মাসীর বাড়িতে রয়েছে। এর পর আমি পত্রট সি-আই-ভি পুলিশে 
জমা দিয়ে আসি । পুলিশ ছদ্মবেশে অকুম্থলে হাজির হয়ে অর্থস্থেষী 
দুইজন যুবককে এই ব্যাপারে গ্রেপ্তার করতে সন্ষন হয়েছিল ।” 

এই অগকর্ম সম্বন্ধে অপর আর একটি বিবৃতি নিয়ে উদ্ধত করলাম ৷ 
এই বিবৃতিটি প্ৰণিধানযোগ্য ৷ 

“হঠাৎ একদিন এক ভদ্রলোক এই পত্রটি নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা 
করে। পত্রটিতে এইরূপ লেখা ছিল-_ 

শ্রদ্ধেয় মহাশয়! আমি একজন অনাথা বিধবা এবং বর্তমানে 
আপনার ভবিষ্যৎ পৌত্র ব! পৌত্রীর জননী । আমার এই বর্তমান অবস্থার 
জন্ঠ দায়ী আপনার মধ্যম পুত্র। কলেজ হতে পালিয়ে সে প্রায়ই 
আমাদের বাড়ি আনত। আমার সাময়িক দুর্বলতার স্থযোগ নিয়ে 
আমার সর্বনাশ সাধন করে সে এক্ষণে পালিয়ে গিয়েছে । আমার এক 
দূরসম্পর্কীর ভ্রাতাকে আপনার নিকট গোপনে পাঠালাদ। আপনি 
বথাসম্ভব গরীবের কুটিরে পদার্পণ করে যথারীতি ব্যবস্থা করবেন, 
অন্তথায়, আমি- ইত্যাদি । 

পত্রট পাঠ করে আমি ভীত এবং চিন্তিত হয়ে পড়ি ; কিন্ত এ 
সম্বন্ধে আমার এ পুত্রকে কোনও রূপ প্রশ্ন করা প্রয়োজন মনে করি 
নি! আম গোপনে এ বালিকার সঙ্গে দেখা করে তাকে এক হাজার 
টাক! দ্বান করে ব্যাপারটি বরাবরের মত মিটমাট করে নিয়ে চলে 


অআপরাধ-বিজ্ঞান ২৪২ 


আদি। এর কয়েকদিন গর গ্ুলিণ এ বালিক এবং ভার ভ্রাতাকে 
ধরে নিয়ে আমাদের বাঁড়ি আসে । তাঁর নাকি এইরগ বহু অপকরর 
কথ] পুলিশের নিকট স্বীকার করেছে । আমার মধ্যম পুর বিষয়টি 
সম্বন্ধে অবগত হয়ে অবাক হয়ে যায় এবং আমাকে অনুযোগ করতে 
থাকে । আসলে বিষয়টি আগাগোড়া সাজানো এবং মিথ্য। ছিপ ।৮ 
অধুনাকালে কলিকাতা শহরে একটি অভিনব আ'যাংলো-ইণ্ডিমান 
ভীতিপ্রদর্শকের দলের আবির্ভাব হয়েছে বলে শুনা গিয়েছে। 
এই দুবৃত্ভিদল শহরে--“রেড হট্‌ স্বরপিয়ন গ্যা্” [ Red Hot 
Scorpion Gang] বূপে অভিহিত হয়ে থাকে । এই দলে পুরুৰ 
দুবৃত্তিদলের সহিত একজন সুন্দরী আ্যাংলে! যুবতীও থাকে সুবিধামত 
কোনও এক ধনী ব্যক্তির সন্মুখে হাজির হয়ে এই যুবতী তার হাতের 
মধ্যে পত্র সমেত একটি বন্ধ লেফাপা গুঁজে দিয়ে চুপ করে দাড়িয়ে 
থাকে। ভদ্রলৌকটি অবাক হয়ে লেফাপাটি ছিড়ে ফেলে পত্রট বার 
করে নিয়ে দেখতে পান তাতে লেখা রয়েছে, “আপনি টেগলে অ'মিও 
চেচাব। তা ছাড়া এখানে আমি একা আসিনি। আমার পিছনে বহু 
শুক্র লোকও এসেছে। মান ইজ্জত বা প্রাণের ভয় থাকে তো পঃকটে 
বা কিছু আছে তা চটপট বার করে আমাকে দিয়ে দিন!” ইতিমধ্যে 
বহু গুগ্াপ্রকৃতির পুরুব লোকও কাছাকাছি এসে যাঁয়। ভদ্রলোকটির 
পক্ষে এইরূপ অবস্থায় ভয় পেয়ে টাকাঁকড়ি বার করে দেওয়া ছাড়া 
সার অন্ত কোনও উপায় থাকে না। সাধারণত রাটিকালে নির্জন 
স্থানের ভ্রমণকারীদের উপরই এইরূপ আক্রমণ চালান হয়েছে। কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে এই সূকল যুবতী মোটরবিহারী ভদ্রলোকের মোটর 


গাড়ির মধ্যে উঠে পড়েও এই ভাবে ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করতে 
সক্ষম হয়েছেন। 


অপরাধ--উত্্কাগহণ 


উৎকোচ গ্রহণ পৃথিবীর একটি প্রাচীন অপরাধ । মান্ষের ক্রধবধধনান 
সভ্যতার সহিত ইহার সুষ্ট হয়েছে। মানুষের স্বাভাবিক জীবনবাত্রা 
এবং কার্ধকরণের উপর নানারূপ বিধিনিষেধ এই অপরাধের অপর 
একটি কারণ। ইহা ছাঁড়। মানুষের প্রয়োজন এবং লোভ এই 
অপকর্মের সহায়ক হয়ে থাকে । এই কারণে পুরাকালে কোনও 
কোনও বৌদ্ধ সম্রাট নগরবাপীদের আয় ও ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখবার 
জন্যে বিশেষ এক শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন । একমাত্র 
এইরূপ উপায়েই এই বিশেষ অপরাধ নগরবাসী এবং রাজকর্মচারীদের 
মধ্য হতে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত কর! সেই যুগে সম্ভব হয়েছিল। বর্তমান 
কাপে কোটি কোটি দেশবাসীর উপর এইনপ ভাবে লক্ষ্য রাখা সম্ভব নয়। 
কিন্তু উধ্ব'তন এবং অধস্তন সরকারী কর্মচারীদের উপর এইরূনভ!বে লক্ষ্য 
রাখ সন্তব। এইরূপ ব্যবস্থ। দ্বারা উত্বতন কর্মচারীদের যদি এই দোষ 
হতে সম্পূর্ণরূপে বিষুক্ত করা সম্ভব হয়, ত হ’লে অধস্তন অফিদারগণও 
এই অপকর্ণ হ'তে স্বাভাবিক ভাবেই বিমুক্ত হবে। প্রত্যেক সরকারী 
বিভীগেই তিন শ্রেণীর কর্মচারী দেখা বায়। ইহাদের মধ্যে এক 
চতুথাংশ ব্যক্তি থাকেন বিশেষরপে সৎ বা অনেস্ট এবং ইহাদের অপর 
এক চতুখংশ থাকেন স্থবিধামত অসৎ) কিন্তু ইহাদের মধ্যে 
অর্ধাংশেরও অধিক থাকেন সং এবং অসৎ-_এই ছুই অবস্থার মধ্য 
হানে। ওগরওয়ালা যদি সং হন তা হলে নানা কারণে এই অর্ধেকের 
উপর কর্মচারিগণ সতই থেকে যান; কিন্তু তিনি যদি অসৎ হন তা 

অপরাধ (ওয় )--১৮ 
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হ'লে তার অধীন এ সকল ব্যক্তিও নির্বিবাদে অদৎ হতে আরম্ভ 
করেন। এই ওপরওয়াল।৷ বা ডিপার্টমেন্টাল হেড ভদ্রলৌকটি যদি 
তার এই সকল অপকার্ধের জন্য অধস্তন অফিসারদের সাহাব্য নেন তা 
হলে তো আর কথাই নেই । এইরূপ অবস্থায় তার! স্বর্গ বাঁ বেহেস্তকেও 
মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অনন্ত নরক ব। দোজকে পরিণত করে 
দিতে পারেন। এই কারণে জনসাধারণের উচিত এই সকল বিভাগীয় 
সর্বোচ্চ কর্মকর্তাদের উপর প্রভূত তীক্ষ দৃষ্টি রাখা। এই সকল 
সর্বোচ্চ কর্মকর্তারা সংখ্যায় অত্যন্প থাকায় এঁদের জীবনযাত্রা এবং 
আয়-ব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা রাষ্ট্রের পক্ষে একেবারেই অণন্তব নয়। 
সাধারণভাবে দেখা গেছে যে, সৎ ব্যক্তির সক্ল সময়ই উপযুক্ত বা 
কমঠ হন না। অপরদিকে একজন অসৎ বাক্তির পক্ষে একাধারে 
কর্মঠ এবং উপযুক্ত হওয়া প্রায়শঃই সম্ভব। এই কারণে নিয়মিত 
পর্দশন এবং কঠোর ব্যবস্থা দ্বারা লোকাঁয়ন্ত সরকাঁর সমুদয়ের উচিত 
তাদের অধীন কর্মচারী মাত্রকেই জত্ভাবে জীবন যাপন করতে বাধ্য 
করা। সাধারণত অভাবে পড়েই মানুষ উৎকোচ গ্রহণ করে থাকে । 
এদের মধ্যে বহু ব্যক্তি যে স্বভাবের কারণে বা লোভে পড়ে উৎকোচ 
গ্রহণ করেন নি তাও নয়। এ সম্বন্ধে আমার জনৈক বাবসায়ী 
বন্ধ আপন অভিজ্ঞ! হ'তে এইরূপ একটি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন । 
“প্রত্যেক পদস্থ ব্যক্তিরই এক একটি “নিজস্ব” রূপ মূল্য আছে। 
অর্থাৎ কাহাকেও ক্রয় করতে হলে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়। 
কাহাকেও মাত্র কয়েক সহস্র মুদ্রার দ্বারা ক্রয় করা যায়। কাহাকেও 
খাঁ ক্রয় করতে হলে মাত্র দশ বা৷ বিশটি মুদ্রাই যথেষ্ট। অর্থে কিন! 


হয়? অথে'র বিনিময়ে সুদৃঢ় গভর্নমেণ্ট সমুহের পতন ই 
সম্ভব ।” 


২৭৫ অপরাধ__-উৎকোচগ্রহণ 


এমন অনেক কর্মচারী আছেন যারা পঞ্চাশ বা এক শত টাকার 
কমে উৎকোচ গ্রহণ করেন ন|। এ অঙ্কের টাকা পেলে তারা হাসি 
সুখে তা গ্রহণ করেন। কিন্ত তাদের কোনও কাধের জন্য পাচ বা দশ 
টাকা উৎকোচ দিলে তার! ও টাকা সমেত উৎকোচদাতাদের পুলিশের 
হস্তে সমর্পণ করে থাকেন। নিযে এই সম্বন্ধে একটি চিত্তাকষক 
কাহিনীর অবতারণ। করা হলো। 

“আমি বে একজন অত্যন্তরূপ স্টিক্ট এবং অনেস্ট অফিসার তা 
পরিজ্ঞাত হয়েও আমার একজন বন্ধু একজন আসামী পক্ষীয় ব্যক্তিকে 
আমার সম্মুখে উপস্থিত করেন। এদের এইদিন উদ্দেশ্য ছিল আমাকে 
বিশ হাজার টাক! ঘুষ দেওয়া। আমি এই অর্থ“সরাসরি প্রত্যাখ্যান 
করে বন্ধুটিকে জিজ্ঞাস করলাম, “আমি একজন অনেস্ট অফিসার তা 
জানা সত্বেও তুমি কি সাহসে একে এখানে এনেছিলে ? উত্তরে বন্ধুটি 
আমাকে সেইদিন বলেছিলেন, “কারণ আমি মনে করেছিলাম, অন্তত 
এতগুল! টাকার লোভ তুমি সংবরণ করতে পারবে ন।১।» 

কিন্তু এই সকল লোভী বিশ্বাঘাঁতকদের সহিত অভাবী উৎকোচ- 
গ্রাহকদের তুলনা করা চলেনা । এমন অনেক সৎ ভদ্রলোককে আমি 
জানি বারা স্বল্প বেতন হেতু অভাবের তাড়নায় উৎকোচ গ্রহণ করতে 
বাধ্য হয়েছেন । এদেশে এমন অনেক জমিদার আছেন যারা লক্ষাধিক 
টাকা খাজনা আদায় করবার জন্যে মাত্র দশ বা বিশ টাকা মাসিক 
বেতনে কর্মচারী নিযুক্ত করে থাকেন। এদের এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা 
করলে তারা প্রায়ই বলে থাকেন, “নাও হে নাও। ওদের কত টাকা 
উপরি আয় আছে, তা জানো ?* ৃ 

বলা বাহুল্য, এইরূপ অল্প বেতনে কর্মচারী নিয়োগ দ্বারা তীর! 
উৎকোচ গ্রহণ, চুরি এবং প্রজাপীড়নের ব্যাপারে পরোক্ষভাবে তাদের 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২৭৬ 


কর্মচারীদের প্ররোচিত করে থাকেন। বহু ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে 
যে, এই দশ টাক! মাহিনার নায়েব গোমন্তারাই কয়েক বৎসর কাজে 
বহাল থাকার পর প্রভুর জমিদারীটি নিলামে উঠিয়ে দিয়ে গোপনে উহা 
ক্রয় করে নিতেও সক্ষম হয়েছেন। অধুনাকালের বহু ধনী জমিদার 
বংশের পূর্ব ইতিহান পর্যালৌচন। করলে ইহা সম্যকরূপেই প্রমাণিত 
হবে। আমার মতে দায়িত্বের অনুপাতে কম'চারীদের বেতন নির্ধারিত 
হওয়া উচিত। অমিতব্যায়তা উৎকোচ গ্রহণের অপর আর এক কারণ 
হয়ে উঠেছে। অসৎচরিত্র এবং মগ্চপারী অফিপারদের বহু অথে'র 
প্রয়োজন হয়ে থাকে। সুতরাং ব্যয় সম্কুলানে অপারগ হয়ে তাদের 
অনেককেই উৎকোচগ্রহণে ব্রতী হতে হয়েছে। এই সকল কারণে 
রাষ্ট্রের উচিত রাঁজবরচারীদের মিতব্যয়ী ও চরিত্রবান হতে বাধ্য কর! । 
পদোন্নতির সময় অফিসারদের ব্যক্তিগত চরিত্র এবং কর্মদক্ষতা সমভাবে 
বিচার্য বিষয় হলে তবেই এই “উৎকোচ গ্রহণ” রূপ অপকর্মটিকে দূরীভূত 
কর! স্তব হবে। এই সম্বন্ধে একটি বিবৃতি নিয়ে উদ্ধত করা হলো। 
এই বিবৃতিটি এই সম্পর্কে বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য । 

“কর্মজীবনের প্রথম বিশ বৎসর আমি সৎ এবং সাধু জীবনই 
অতিবাহিত করেছিলাম । এর. কারণ আমার বিশ্বাস ছিল ঘে, মাত 
ইহা দ্বারাই জীবনে উন্নতি কর! যায়; কিন্তু পরবর্তীকালে আমার এই 
ভুল ভেঙে যায়। আমি দেখতে পাই যে অসাধু কর্মচারিগণই পদোন্নতি 
লাভ করল। এই বিষয়ে কেবলমাত্র চাটুকারিত| এবং মুরুব্বির জোরই 
ছিল তাদের সম্বল । কিন্ত আমি আমার সমুদয় কর্মনক্ষত! এবং সাধুতা সব্দেও 
তাঁদের বহু নিচে পড়ে রইলাম । পরিশেষে নাচার হয়ে উৎকোচ গ্রহণ 
দ্বারা জামি আমার আর্থিক এবং মানসিক ক্ষয় ক্ষতি পূরণ করে নিতে 
মনস্থ করলাম ; কিন্তু উৎকোচগ্রহণরূপ কার্ধের জন্য যে বিগ্যাবুদ্ধি বা 


২৭৭ . অপরাধ__-উৎকোচগ্রহণ 


শিক্ষার প্রয়োজন তা আমার মধ্যে একেবারেই ছিল না। অনভ্যাসের 
কারণে আমি শীঘ্রই ধর| পড়ে যাই। অনৃষ্টের এমনই পরিহাস থে, একজন 
সর্বোচ্চ উৎকোচগ্র4হকই আমার অপকর্মের বিচার করে আমাকে বৃদ্ধ বয়সে 
কর্ম হ'তে বরথান্ত করবার জলন্তে কতৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করেন ।” 
উৎকোচগ্রাহকদের ধূতিকরণ এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ খুব 
কম ব্যক্তিই সাক্ষাৎভাবে উৎকোচগ্রহণ করে থাকেন। সাধারণত 
এঁরা কোনও দালাল ব! উকিলের মারফং উৎকৌচগ্রহণ করে থাকেন। 
ধর পড়লে এই সকল উকিল বা দাঁলীলরা বলে থাকেন বে এ টাকা! 
তারা তাদের পারিশ্রমিক বা “কফি” রূপে গ্রহণ করেছেন। এইরূপ 
অবস্থায় এই সকল অফিদারও এইরূপ ভাব দেখান যে তারা এই সম্বন্ধে 
কোনও কিছুই জানেন না! এমন কি এর! এও বলে থাকেন যে এ 
দুষ্ট উকিল বা দালীলটিই মিথ্য। করে তাদের নামে টাকা আদায় করেছে। 
এই পারিশ্রমিক বা “ফি*-এর টাক! অত্যধিক রূপ অধিক ন! হলে 
কোনওরূপ সন্দেহেরও কারণ থাকে না__এই কারণে এইরূপ অভিযোগ 
হতে এই সকল ব্যক্তি সহজেই অব্যাহিত লাভ করে থাকেন। এই 
সকল উকিল বা দালাল সরকাগী অফিসারদের নাম করে যত 
টাঁকা এই সকল ব্যক্তিদের নিকট হতে গ্রহণ করেন, তত টাক! তাদের 
এই সব সরকারী নিয়োগকর্তাদের তারা কদাপি প্রদান করেন না। এই 
সকল উৎকোচদাতাদের সহিত সাক্ষাঙ্ভাবে সংশ্লিষ্ট না থাকায় এরা 
জানতেও পারেন না আসলে কত টাক। তাদের জন্যে আদায় কর! 
হয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সকল অনাধু উকিল বা দালালরা 
সাধু এবং সৎ অফিদারদের নাম করেও নির্বোধ ব্যক্তিদের নিকট অর্থ 
আদায় করেছেন । কিন্ত তা স.ত্বও এ সকল অফিসাররা এই সম্বন্ধে 


বিন্দুবিসর্গও জানতে পারেন নি। 
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এমন এক যুগও ছিল যখন দান্গুব উৎকোচ গ্রহণ করেছে অত্যান্তরূপ 
গোপনে এবং মরমে মরে গিয়ে। এদের কেহ কেহ এই জন্য ভয়ে ও 
উত্কষ্ঠায় রাত্রে নিদ্রা পর্যন্ত বেতে পারে নি। সর্বদাই তাদের ভয় হয়েছে 
যে এই কথন বুঝি বিষয়টি জানাজানি হয়ে ঘায়। আবার এমন এক 
বুগের কথাও শুনা গেছে যখন রাজকর্ষচারীর| নিবিবাঁদে দরবার বলিয়ে 
উৎকোচ গ্রহণ করেছেন। এইরূপ কার্ধের পরও এঁরা কিছুমাত্র ভীত বা 
লজ্জিত না হয়ে বুক ফুলিয়ে সমাজের বক্ষে বিচরণ করেছেন। তৎ 
তৎ কালীন রাষ্ট্রের মূল কর্ণধারদের অনাচার এবং সদাচারই যথাক্রমে এই 
উভয়বিধ অবস্থার জন্যে দায়ী । 

জনসাধারণের মধ্যে একটি অমূলক ধারণা আছে যে, একগাত্র পুলিশ 
বিভাগের লোকেরাই উৎকোচ গ্রহণ করে থাকে। “ছাগল ঘাস, 
খায় না এবং পুলিশ ঘুষ খায় না”__এই দুইটি বাক্যই যেন সমভাবেই 
অবিশ্বাস্ত। “স্তাকর| মায়ের কানের সোনা চুরি করে এবং পুলিশ 
বাপের কাছ হ’তেও ঘুষ নেয়” এই প্রবাদটিও এদেশে প্রচলিত আছে। 
পুলিশ বিভাগে উৎকোচগ্রহণের সুযোগ ও সুবিধা অধিক থাকায় 
বোধ হয় জনসাধারণের কোনও কোনও মহলে এইরূপ এক অত্যভুত 
ধারণা জন্মেছে) কিন্ত আমার মতে এইরূপ মতামত প্রতিটি ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ কর৷ উচিত হবে না। সংসারে ভালে! এবং মন্দ_-এই উভয়বিধ 
ব্যক্তিই বাস করে। পুলিশ বিভাগীয় ব্যক্তিদের মধ্যেও এইরূপ দুই 
প্রকারের মানুষ থাকা অসম্ভব নয়; কিন্তু একমাত্র পুলিশ বিভাগের 
ব্যক্তিদেরই বা দোষ দিলে চলবে কেন? তুলনামূলকভাবে বিচার 
করলে দেখা বাবে বে, অন্যান্য সরকারী বিভাগীয় ব্যক্তিদের তুলনায় 


পুলিশ বিভাগীয় লোকেরাই অধুনাকালে অধিক সৎ এবং সাবু 
হয়। 
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উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধে এদেশে সত্য এবং মিথ্যা বহু হাস্যকর গাল- 
গল্প শুনা যাঁয়। এইগুলির মধ্যে কতটা সত্য নিহিত তা বলা এক্ষণে 
দুর । তবে উৎকোচ গ্রহণের অপপদ্ধতির দৃষ্টান্তস্বরপ এই গল্পগুলির 
অবতারণ। করা যেতে পারে । কথিত আছে» কোনও এক কোটাল 
পুক্দব নাকি বৈশাখের দারুণ গ্রীন্নে গরম গলবন্ধ ওভারকোট ও কমফট 
পরিধান করে এক জনবহুল হাটের মধ্যস্থলে বসে উৎকোচের মুদ্রাগুলি 
সর্বসনক্ষে বাজিয়ে বাজিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। সাধারণত লোকে অতি 
সংগোপনেই উৎকোচগ্রহণ করে থাকে । তা ছাড়া গ্রাপ্মকালে গরম 
পরিচ্ছদ পরাও অবিশ্বাস্ত। বিষয়টি কতৃপক্ষের কর্ণগোঁচর হলে উঠা 
তীহার। এই সকল কারণে আদপেই বিশ্বাস করেন নি। বস্তুত পাগল 
এবং নির্বোধরাও এইভাবে উৎকোচগ্রহণ করবে না। একজন 
কোটাল পুজবের ন্যায় সাবধানী এবং চতুর ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ মূর্ের 
ন্ায় উৎকোচ গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব । এই কারণে জিলা! 
কর্তৃপক্ষ এইরূপ অভিযোগ সত্য হওয়া সত্বেও অবিশ্বাস করেছিলেন । 
এই উৎকোচ সম্পর্কে এইরূপ অপর আর একটি চিত্তাকর্ষক গল্প 
নিনে উদ্ধৃত করা হলো। 
উপকূলবর্তী কোনও এক অরণ্যের নিকটবতী এক গ্রামে কয়েক ঘর 
জোঁতদার বাঁস করতেন । কাটের চালানী ব্যবসা দ্বারা ইহারা বহু অর্থ” 
উপার্জন করেছিলেন । একদিন এক ঘরোয়া কলহে লিপ্ত হয়ে এদের 
একজন অপরজনকে দারুণভাবে অন্ত্রাধাত করায় প্রতিবেশী জোতদারটির 
মৃত্যু ঘটেছিল। আদালতের বিচারে হত্যাকারী জোতদারটির বাঁরো 
বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল; কিন্ত মাত্র ছয় বৎসর জেল থাটার পর 
হত্যাকারী জোতদারটির কারাগারেই মৃত্যু ঘটে। এই কয়েদীটির মৃত্যুর 
পর জেল কতৃপক্ষ স্থানীয় কোতোয়ালীর ভাঁরগ্রাপ্ত অফিসারকে এই 
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মৃত ব্যক্তির পুত্রদের তাদের পিতার মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে দেবার জন্য 
একটি পত্র লিখেছিলেন। তাদের পিতার শ্রাদ্ধাদির কার্য সময়মত 
সমাধান করতে পারবার জন্যে এই পত্রটি জেলকতৃপিক্গ তার পুত্রদের 
পাঠিয়েছিলেন ॥ এই পত্রধানি কোতোয়ালীতে পৌছানো মাত্র সেইখানে 
একটি বিশেষ সোরগোল পড়ে বায়। কোতোয়ালীর বড় কর্তা হতে 
গেদ এবং ছোট কর্ত। পর্যন্ত এই সংবাদটি স্বয়ং ত্রিশ মাইল দূরবর্তী 
- গ্রামটিতে পদ্রজে গিয়ে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনকে. জানিয়ে দেবার 
ভন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পরিশেষে ঠিক হল যে কোঁতোয়ালীর ছোট 
কর্তাই এই শুভ কার্ধট সমাধান করে আসবেন | এর পর আর কাল বিলম্ব 
না করে ছোটবাবু নেই দিনই অকুস্থলে রওন। হয়ে গেলেন। কথিত 
গ্রামটিতে পৌছে তিনি একজন গ্রামবাঁসীকে পাঁঞ্ডাও করে খেঁকরে 
উঠলেন, “এই, তোদের গ্রামের সেই অমুক লোকটার আত্মীয়স্ব্গনের 
মধ্যে কে কে আছে ?* ছোটবাবুকে সদলবলে গ্রামে ঢুকতে দেখে প্রত্যেক 
গ্রামখাসাই সন্ত্রন্ত হয়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে একজন ভয়ে ভয়ে এগিয়ে 
এসে উত্তর করল, “এজ্জে ওনার সাত সাতটা সাবালক বেটা এখানে 
আছে। তেনার কারবার তে| এখন এনারাই দেখাশুনা করতেহেন।৮ 
অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে ছোটবাবু শান্তাদের হুকুম করলেন, “নিয়ে আয় 
সব কটাকে ধরে এইখানে ।৮ সংবাদ পেয়ে মৃত ব্যক্তির পুত্র কয়টি 
ইতিমধ্যেই দারোগাবাবুর নিকট হাজির হয়েছিল । এদের মধ্যে জো 
পুত্রট এগিয়ে এসে ভিজ্ঞাদা করল, “এই বে কর্তা, আমরা এসেই গেছি। 
এখন হুকুম করুন, কি আমাদের করতে হবে 1৮ চক্ষু রক্তবর্ণ করে 
দারোগাবাবু জানিয়ে দিলেন, “জানিস্‌ তোর। যে তোদের বাঁপজান আজ 
তিনদিন হল জেলের মধ্যে মারা গেছে?” বাপজানের মৃত্যুসংবাদ শুনে 
দৃত ব্যক্তির কয়টি পুত্রই তারস্বরে ক্রন্দন করে উঠেছিল; কিন্ত ক্রন্দন 
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করা আর তাঁদের হয়ে উঠল না। দারোগাবাবু পুনরায় ধমক দিয়ে উঠে 
তাদের বললেন, “কান্নাটান্ন। সে পরে হবে এখন। আগে ঠেল! 
সামলাও।” তাদের বাপ অন্ঠায় করার জন্যে জেলে গিয়েছে। এর 
জন্ট।ছেলেদের কারুরই দায়ী হবার কথা নয়। এর জন্য ঠেল! সামলাবাঁরই 
বাকি আছে তা বুঝতে না পেরে জ্যেঠ পুত্রটি চোখের জল মুছতে মুছতে 
জিজ্ঞাসা করল, “পিত! আমাদের জেলে মারা গেলেন । তা তার জন্য 
আমাদের কি কশুর আছে কর্ত। তা তে আমর! বুঝতে পারলাম 
না।” দারোগাবাবু অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর করলেন, “নিশ্চয়ই 
কণ্ডর আছে। জানিস্‌, তোদের বাপজান বারো বছরের মধ্যে মাত্র ছটা] 
বছর জেল খেটে মারা গেছে । এখন আর ছয় বছর জেল থাটবে 
কেটা রে? চল্‌ তো বেটাদের একজন বাকি ছ’ট! বছর খেটে দিয়ে 
আসবি ।” মুত ব্যক্তির পুতদের মধ্যে কেহই এ খুনের মধ্যে ছিল না। 
এজন্য আদালতে তাদের বিচারও হয় নি। পুত্রদের পক্ষে বাপের জেলের 
ভাগ নেওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠে না। এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে 
দারোগাবাবু উপস্থিত সকলকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়ে জে পুত্রটিকে 
বললেন, “কও কি কথা, এয? বাপের সম্পত্তির ভাগ লিবে আর 


তার জেলের ভাগ লিবে না! এও কি আবার একটা কথা নাকি? 


বলি, সম্পত্তি তোমার নিজের না তোমার বাপের? নিমকহারাম 
কোথাকার! বাপের সম্পত্তি তোমার তাহ'লে ছেড়ে দিতে হয়। আর 
বদি তার এই সব সম্পত্তি তুমি ভোগ করতে চাও, তা'হলে বাপের 


জেলের ভাগও তোমাদের নিতে হবে। এখন কি করবে ভেবে দেখে 


তা’ কইয়ে দাও আমাকে, হ'।” দারোগাবাবুর যুক্তি ছিল অকাট্য ; 
এর উপর আর কথা চলে না। এদিকে সম্পত্তি গভর্নমেণ্টে বাদেয়াপ্ত 


হলেও ভাত ভিত্তি তাদের সবই গেল। গ্রামের অজ্ঞ মোড়লরা 


/ 
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এসে এ সম্বন্ধে অনেক সলা-পরামর্শ করার পর দাঁরোগাবাবুকে 
সরকাগ কাগজটা পাঁচশত মুদ্রার বিনিময়ে বেমালুম চেপে 
ফেলবার জন্য অনুরোধ জানালেন। কোতোয়ালীর ছোট কর্ত। এই 
পাঁচশত মুত্র নিয়ে হানতে হাঁসতে কোতোয়ালীতে ফিরে এনে 
ছিলেন। 

“ঢেউ গুণার গল্প” এদেশের রূপ কাহিনী । মুখে মুখে প্রচলিত এই 
গল্পটি হচ্ছে এইরূপ ঃ কোনও এক রাজকর্মচারা 'ত্যন্তরূপ উৎকোচ 
গ্রাহক হয়ে উঠেন। কিন্ত প্রমাণ অভাবে তার বিরুদ্ধে কোনও রূপ 
ব্যবস্থা অবলম্বন কর! সম্ভব হয় না। কতৃপক্ষগণ তখন তাকে আন্ 
কোনও রূপ কার্য আর না দিয়ে তাকে নদীর ধারে বসে ঢেউ গুণবার 
জন্যে নির্দেশ দেন। এততেও কিন্ত রাঁজকর্মচারীটির কোনও প্রকার 
অঙ্গুবিধা হয় নি। ঘাটে গিয়েই তিনি দেখতে পেলেন যে নদী বক্ষে 
বহু ভাহাজ ও নৌকা প্রত্যহই চলাচল করে থাকে । নৌকা চলাচল 
দ্বারা ঢেউগুলি ভেঙে দিয়ে ঢেউ গুণার বিশ্ব ঘটানোর অজুহাতে নৌকা- 
গুলির মাবিমাল্লাদের নিকট নিয়মিত উৎকোচগ্রহণ করতে তাঁর 
কিছুমাত্র বিদ্ব ঘটেনি । 

এইরূপ আরও অনেক গল্প এই উতৎকোচগ্রহণ সম্বন্ধে এদেশে শুনা 
গিয়ে থাকে । কথিত আছে বে কোনও এক শান্্ীকে সাতকড়িবাব 
নামক এক ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করে আনতে বল! হয়েছিল। শান্তর 
মহাশয় সাতকড়িবাবু নামক কোনও ভদ্রলোকের সন্ধান না পেয়ে সেই 
গ্রামের দুকড়ি এবং পাচকড়ি নামক ছুই ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করতে 
উদ্ধত হন। গ্রামবাসীদের ধারণা হয়েছিল বে দুই এবং পাচে সাত 
হওয়াতেই বুঝি শান্তী মহোদয় সাতকড়িবাৰুর বদলে পাচকড়ি এবং 
দুকড়িবাবুকে গ্রেপ্তার করলেন । আলে কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় এইরূপ- 
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ভাবে সন্ত্রাস স্থ্টি করে কয়েকটি রজত মুদ্রা এই উভয় ব্যক্তির নিকট হতে 
আদায় করতে চেয়েছিলেন । 

এই সকল গালগন্প হতে প্রমাণিত হবে যে, এদেশে উৎকোচগ্রহণের 
প্রথা বহুকাল হতে চলে আসছিল । কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই উৎকোচ 
গ্রহণ ভীতি প্রদর্শন দ্বারা অর্থ আদায়েরও সামিল হয়েছে । অন্যায়ভাবে 
উতৎকোচদাঁতার উপকার করে কিংবা তাহার অপকাঁর না করে অর্থ 
আদায়ের নাম উৎকোঠগ্রহণ। একমাত্র ক্ষমতীপন্ন সরকারী 
অফিসারগণই এইরূপভাবে উপকার বা অপকার করতে সমর্থ হন। এই 
জন্য একমাত্র সরকারী কর্মচারীদের সম্বন্ধেই উৎকৌচগ্রহণের অপরাধের 
এই বিশেষ ধারাটি প্রযোজ্য হয়ে থাকে । সরকারী কর্মচারী ব্যতীত 
অপর কোনও ব্যক্তি সম্বন্ধে অপরাধের এই ধারাটি এই কারণে কদাপি 
প্রযোজ্য হয় না। অপরদিকে কেবলমাত্র “অন্পকার করব না“ মাত্র 
এই জন্যই যদি কোনও ক্ষমতাপন্ন রাঁজকর্মচারী কাহারও নিকট অথ 
আদায় করে থাকেন তাহলে রূপ অর্থ” গ্রহণকে “ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা 
অর্থ’ আদায়” বলা হয়ে থাকে । 

যুগ যুগ ধরে উৎকোচগ্রহ্ণকারীরা অতিশয় সাহসী ও বুদ্ধিান। 
এই জন্য তাদের দমন করা পূর্বের ন্কায় আজও কঠিন। এদের দমনের 
জন্য সাহসী ব্যক্তি পাওয়াও সচরাচর কঠিন। এর কারণ সাধারণত 
কেউই পৃথিবীতে অকারণে শক্র বৃদ্ধি করতে চায় নি। এই উৎকোচ 
গ্রাহকদের বুদ্ধিমন্ত সম্বন্ধে নিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধত করে 
দেওয়া হলো। 

“শহরের কোনও এক যুরোগীয় প্রধান হাকিম তার পেশকারদের ঘুষ 
নেওয়| বন্ধ করবার অভিপ্রায়ে একটা বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি লিখে রেখে 
দিলেন-_-“অ্য হইতে পেশকীরকে আট আনা ঘুষ দেওয়া চলিবে না।* 
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পরদিন হতে প্র পেশকার মহাশয় জনসাধারণ প্রদত্ত আট আন। পয়সা 
ফেরত দিয়ে বলতে শুরু করলেন_-উহ। এখন হতে আট আনা আর 
দেওয়া চলবে না । দেখছেন ন! আপনারা হাকিম বাহাছুর স্বয়ং রেট 
বাড়িয়ে দিয়েছেন? 1৮ 

উপরোক্ত রূপ গাল গল্প হতে যুগে যুগে এই উৎকোচগ্রহণ রীতির 
ব্যাপকতা বুঝা বাবে । এই সব দুবৃত্তিদের ঘুষ চাওয়ার রীতির মধ্যেও 
বহু অভিনবত্ব দেখ! গিয়েছে । এমন বহু আফিদ কাহারীর লোকেদের 
বলতে গুনা গিয়েছে বে--দআমরা ঘুষ খাঁই না মশাই যে আপনার কাজ 
অতো তাড়াতাড়ি করে দেবো» ইত্যাদি। এইরূপ অবস্থায় সমগ্র 


জনসাধারণ কতৃক মাত্র এই মহাপাপ সমাজের বুক থেকে বিদুরিত কর! 
সম্ভব । 


এইবার আধুনিক কালের উৎকোচগ্রহণের রীতিনীতি সন্বন্ধে আলো- | 


চন| কর! যাক! এ সদ্বন্ধে নিমের এই বিবৃতিটি গ্রণিধানঘোগ্য । 

“আমি একজন ধনী ও দুর্দান্ত জমিদার । দাঁজাহীন্লামা, গৃহদাহ 
ও খুনের অপরাধে আমার ছয় বদর সশ্রম কারাদণ্ড হর । দুই বদর 
কারাবাসের পর আমি উৎকোচ প্রদানের দ্বারা মুক্তিলাভের প্রয়াপ 
পাই। কারা-কতৃপক্ষ উৎকোচ গ্রহণে রাজি হলেও কিরূপ তাবে 
তার! আমাকে মুক্তি দিতে পারবেন_-এমন কোনও আইন সঙ্গত বুক্তি 
তার! বহু চেষ্টাতেও খুঁজে পান নি। আমি তখন নিজেই তাদের 
মগজে একটি স্কুচতুর মতলব যুগিয়ে দিই ; এর জন্যে আইনস্দতভাবে 
“নির্ধারিত কারাবাসের ছয় বৎসর পূর্বেই আনি মুক্তি পেসেছিলান। 
আমার পরামর্শমত কারাক্তৃপক্ষ একটি সুবৃহৎ মৃত গন্ষুর সর্প রাত্রিযোগে 
কারাকক্ষে আমদানী করে দেন। এই কারাকক্ষে এই সময় আরও বহু 
কগ্দৌ নিদ্রা বাচ্ছিল। মধ্য রাত্রে আমার চীৎকাঁরে জেগে উঠে সকলে 
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দেখে যে আমি একটি ছড়ি দিয়ে সর্পাটকে সপাঁসপ আঘাত করে 
তাকে সরাসরি মৃত্যুর মুখে পাঠাচ্ছি। এর পর কারা-কতৃর্পক্ষ আমার 
এই সর্প নিধন রূপ বীরত্বের গল্পটি ফলাও করে উত্বতন কতৃপক্ষের 
গোচরীভূত করেন এবং সেই সঙ্দে এও তাদের জানিয়ে দেন যে এভাবে 
জীবন বিপন্ন করে বর্পটকে আমি নিধন না করলে কয়েদখানার বহু 
কয়েদীই যৃত্যুমুখে পতিত হত। অতএব এতদ্বারা সুপারিশ করা যাচ্ছে 
যে অমুক কয়েদীকে তার বীরত্বের পুরক্কার স্বরূপ অগ্রিম মুক্তি- 
দানের জন্য আদেশ দেওয়া হোক। আমার এবংবিধ বীরত্বে মুগ্ধ 
হয়ে উধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমাকে আমার ইচ্ছামত মুক্তি প্রদানও 
করেছিলেন ।” 

লোকে বলে যে টাঁকায় হয় না এমন কোনও কিছুই এই পৃথিবীতে 
নেই । একথা খুবই সত্য হলেও বহু ধনী বাক্তিকে তাদের অপকর্মের 
জন্য পৃথিবীতে শান্তি পেতে দেখা গেছে । ইহার কারণ পৃথিবীতে এমন 
লোকও আছে যাকে কোনও অবস্থাতেই ক্রয় করা যায় !ন। তা না 
হ’লে পৃথিবী এতদিনে শ্বাপদসন্ুল অরণ্যে পরিণত হয়ে যেত। 

উৎকোচগ্রহণ এবং উপঢৌকন গ্রহণ, এই দুইয়ের মধ্যে তফাৎ 
সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে উপঢৌকন গ্রহণ উৎকোচ- 
বর্তমান বিপদ হতে রক্ষা পাবার জন্যে মানুষ 
উৎকোচপ্রদান করে এবং ভবিষ্যৎ বিপদ হতে ক্ষমা পাবার জঙ্গে মাুৰ 
মানুষকে উপটৌকন প্রেরণ করে। অন্যারভাবে সুবিধা বা সম্পদ লাভ 
করার জন্তেও রাজকর্মচারীদের নিকট নানাবিধ উপচৌ*নের দ্রব্যাদি 
প্রেরিত ভয়েছে। আমার মতে কোনও কর্মচারী একশত টাকা মাসিক 
মাহিন! পেলে তীর! নাগরিকদের নিকট হতে মাত্র পাচ টাক! মূলোর 
কোনও এক উপচৌকনের দ্রব্য গ্রহণ করতে পারেন, অবশ্য যদি এ 


অতীব সামান্ত । 
গ্রহণেরই সামিল। 
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উপটৌকন ভার কাছে বন্ধুত্বের নিদর্শনরূপে প্রেরিত হয়ে থাকে তবেই। 
কিন্ত পাচ টাকার অধিক মূল্যের কোনও দ্রব্যাদি উপঢৌকন স্বরূপ 
তিনি গ্রহণ করলে তীর এরূপ দ্রব্য গ্রহণকে আমরা উৎকেিগ্রহণরূপ 
অপকর্মন্ধপেই অভিহিত করব । 

এমন অনেক রাজকর্মচারী আছেন বার! উৎকোচন্বরূপ নগদ মুদ্রা 
গ্রহণ করেন না। এমন কি কেহ তাঁহাদের উহ। প্রদান করতে চাইলে 
তাহারা উহ৷ দ্বণাভরে প্রত্যাখ্যান করে থাঁকেন। কিন্তৃতা সত্বেও আজকাল- 
কার পুংস্চলি বন্যাদের ন্যায় নাগরিকদের নিকট হতে তীর! মূল্যবান 
দ্রব্যাদি গ্রহণ করতে একটুনাত্রও দ্বিধা বোধ করেন নি। আমার মতে 
এদের এইরূপ ব্যবহারও উৎকোঁচগ্রহণেরই সামিল । এর কারণ এই সকল 
দ্রব্যাদি তাঁদের ভালবেসে কেহ দেয় না। ভবিগ্যাতে তাদের নিকট হতে 
সুবিধামত উপকার পাবার আশা থাকার জন্যেই এই সকল দ্রব্য তাদের 
দেওরা হয়ে থাকে । এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করার জন্তে এমন একটি বাধ্য- 
বাধকতা বা চক্ষুলজ্জা এসে যায় যে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে এঁদের এই 
সকল ব্যক্তিদের বহু অন্যায় আব্দারও সহ করতে বাধ্য হতে হয়। এমন 
অনেক পুলিশ অফিসার আছেন বার! এলাকাধীন ধনী ব্যক্তিদের নিকট 
হতে ভ্রমণের জন্য মোটর গাড়ি বা অন্থান্য যানবাহনাদি চেয়ে নিয়ে 
থাকেন। আমার মতে এইরূপ কার্য হতেও রাঁজকর্সচারীদের বিরত 
হওয়া উচিত। ইহা ছাড়া এমন কর্মগারীও আছেন যাদের অর্থ দিয়ে 
ইলানে না গেলেও নারী দিয়ে ভুলানে। সম্ভব হয়েছে। আইনের চক্ষে 
ইহাও একটি অপরাধ । ইহা ছাড়| এমন বাক্তিও আছেন বারা সাঁমান্ক 
্বা্থসিদ্ধির জন্ আপনার সুন্দরী ভগিনীকে ফুলের তোড়া হাতে কৃ“ 
পক্ষের বাঙলোতে পাঠিয়ে নিজে ঘণ্টার পর ঘন্ট1 বহির্দেশে দাড়িয়ে 
থাঁকতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। এর চেয়েও নির্লজ্জ উৎকোচ প্রদানের, 
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দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর কি থাকতে পারে? এছাড়া চাকুরিতে সুবিধা 
লাভের জন্য স্বন্দরী স্ত্রী বা ভগিনীদের ব্যক্তি বিশেষের সহিত আলাপ 
করিয়ে দিয়ে নিজে দূরে সরে যাওয়ার মত মনোবৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিরও 
সন্ধান এদেশে পাওয়া গিয়েছে । 

এমন অনেক রাজকর্মচারী এদেশে আছেন বারা নিজেরা উৎকোচ- 
গ্রহণ না করলেও অপরের উৎকোচগ্রহণের কার্ধে এরা বাঁধা দিতে 
কুণ্ঠাবোধ করেন। এইরূপ ছূর্বলতাকেও আমি একপ্রকার অপরাধ 
বলব। প্রত্যেক সৎ রাজকর্মচারীর উচিত অধস্তন এবং সমশ্রেণীতভুক্ত 
কর্মচারীদের, এমন কি উধবর্তন কর্মচারীদেরও, সৎ ও সাধু হতে 
বাধ্য করা। 

আইনের চক্ষে ধারা উৎকোচ প্রদান করেন বা তা প্রদান করতে 
বাধ্য হন তারাও অপরাধী । এই জন্যে উৎকোচপ্রদান করতে বাধ্য হলেও 
কেহ পরে এই উৎকোচ প্রদানের কথা আর কাহারও নিকট স্বীকার 
করেন না। উৎকোটগ্রাহকদের সহজে অব্যাহতি লাভের ইহা অপর 
একটি কাঁরণ ; কিন্তু জনসাধারণের অবগত থাকা উচিত যে, 
আইনে এসব থাকলেও কতৃপক্ষগণ মামল৷ দায়ের করার সময় উৎ- 
কোচদাতাদের সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যাবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন মনে 
করেন না--অবশ্ঠ তারা যদি পূর্বাহ্রেই উৎকোচগ্রাহকদের বিরুদ্ধে কত 
পক্ষের কাছে নালিশ জানিয়ে তাদের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিতে 
রাজি থাকেন তবেই । 

নাগরিকগণ কিরূপ ছুবিপাকে পড়ে উৎকোচপ্রদান করতে বাধ্য 
হয়ে থাকেন তা নিম্নের বিবৃতিটি পাঠ করলে বুঝা ঘাবে। 

“আমি এই শহরের একজন লৌহ ব্যবসায়ী । বহুকাল হতে অতীব 
সততার সহিত আমি ব্যবসা কার্য চালিয়ে আসছিলাঁম। ইতিমধ্যে 
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যুদ্ধ ব্যপদেশে কণ্টেণলের ব্যবস্থা হল। প্রয়োজনমত পারমিট বা ছাড়পত্র 
না পেলে ব্যবসা চালানো! অদম্তব। এর পর শীঘ্রই আমি বুঝতে 
পারলাম যে এত দিনে সততার দিন চলে গেছে । এই সততাকে আকড়ে 
ধরে থাকলে বাবদা তো ফেল হবেই, এমন কি সপরিবারে আমাকে 
এজন্য উপবাস করতেও হতে পারে। অন্য কোনও ব্যবসার হদিস্‌ 
আমার জানা ছিল না। এছাড়া চাকুরি ভীবনেও আমি অভ্যন্ত নই। 
এর ফলে বাধ্য হয়ে আমাকে উৎকোচ দিতে তো হয়ই, এমন কি ব্র্যাক 
মার্কেটেও আমাকে দ্রব্যাদি কিনতে বাধা হতে হয়েছিল |” 

নিয়ে অপর একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করলাদ। এই বিবৃতিটি হতে 
বিষয়টি আরও ভালরূপে বুঝ! যাবে । 

“এক ব্যক্তি থানায় এসে আগার হাতে অকারণে দুইটি রৌপ্য খুদ্র। 
গুজে দেয়। আমি ধনকে উঠে তার নামে এজন্য মামলা রুজু করতে 
চাইলে সে আমাকে আরও দুইটি মুদ্রা প্রদান করল। বোধ 
ইয় তার ধারণা হরেছিল বে, মাত্র দুইটি মুদ্র। দেওয়ার জন্যে আমি 
সদন্ত্ট হয়েছি। অনেক বুঝানো সত্বেও পুলিশে যে উৎকোচগ্রহণ 
করে লা তা নে কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইলে! নী। তার দৃঢ় ধারণা! 
হয়েছিল বে টাক! না হলে পৃথিবীতে বুঝি কোনও কাজই হয় না। 
আমি শীন্রই বুঝতে পারলাম যে, অপাধু অফিপারদের আচরনই এই জন্য 
দায়ী, এবং এও বুঝতে পারলাম যে, এই লোকটির প্রতি রাগ করা 
আমাদের পক্ষে কোনরূপেই উচিত হবে না” 

এই উৎকোচগ্রহণ রীতি হতে দেশ বা রাষ্ট্র একমাত্র জনপাধারণের 
সাহাযোই মুক্ত হতে পারে। জনদাধারণ যদি উৎকোঁচপ্রবান হতে 
সম্যকরপে বিরত থাকে, তাহলে রাঞ্জকর্ণঢারীদের পক্ষে উহা গ্রহণ কর| 
সধুমাক্কালে অসম্ভব কিন্ত বাস্ববক্ষেত্রে দেখ! গিয়াছে]।বে, সমাজের 
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ীঘস্ানীয় ব্যক্তিগণও আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির কারণে আগ্রহের সহিতই 
উৎকোচ প্রদান করেছেন। যতদিন পর্যন্ত এইরূপ লোভ, লালসা 
ও অন্যায়ভাবে সুবিধা গ্রহণের স্পৃহা জনসাধারণের অধিকাংশ ব্যক্তির 
অন্তর হতে সম্পূর্ণরূপে বিদুরিত না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত এই উৎকোচ- 
গ্রহণ রূপ কু-প্রথা রাজকর্মচারীদের মধ্যে কোনও না কোনও প্রকারে 
প্রচলিত থাকবে । কোনও কোনও ক্ষেত্রে জনবাধারণের মধ্যে বহু ব্যক্তি 
আবার এই উৎকোচ প্রদান রীতিকে এমন সহজভাবে মেনে নিয়েছে যে, 
তার উহাকে “নজরান।” বা “পাওন।” নামে অভিহিত করে রাজপুরুষদের 
কারণে এবং অকারণে খুশি করতে কুঠাবোধ করেন নি। রাপুরুষরাও 
এই সকল “নজরান৷” বা “পাওনা” তাদের ন্যায্য প্রাপ্য রূপে গণ্য 
করে অকুঠচিতে তা গ্রহণ করেছেন । 

এ ছাড়া এমন কথাও শুনা গিয়েছে যে, অনেস্ট বা সত্ব মচারীরা 
অনেষ্টি ব! সতত বজায় রাখতে গিয়ে নিজেদের চাকুরি পর্যন্ত থুইয়ে 
বসেছেন। নিগ্লের বিবৃত্িটি হতে বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাঁবে। 

“আমি যে স্থলে বদলি হয়ে এলাম সেই স্থলের সকল অফিণারই 
বুষখোর ছিলেন। আমি তাদের দলে ভিড়ে না বাওয়ার কারণে তীর! 
সকলেই আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখতে থাকলেন । ঘুষের ব্যাপারে 
সংশ্লিষ্ট না থাকার কারণে আমার পক্ষে যে কোনও মুহূর্তে বিষয়টি 
কতৃপক্ষের, গোচরীভূত করা নাকি খুবই স্বাভাবিক__এই কারণে তারা 
আমাকে নানারূপ প্রলোভন দ্বারা তাদের দলে টেনে নেবার জন্যে প্রয়াস 
পেতে থাকলেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁ'তে অপারগ হয়ে তারা নানা 
ভাবে আমাকে উত্যক্ত করতে শুরু করে দিলেন। আমি শীঘ্রই বুঝতে 
পারলাম যে, আমি তাদের বিরাগভাঁজন ত হয়েছিই। এমন কি উ্বতিন 
অফিসারদেরও আমি বিষ নজরে পড়ে গিয়েছি। আমার সহকর্মীরা 
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নানা অজুহাতে কতৃপক্ষের নিকট আমার বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ 
দায়ের করতে তো থাকলেনই, এমন কি জনসাধারণের মধ্য হতেও অনেকে 
এদের প্ররোচনায় পড়ে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে শুরু করে 
দ্িলেন_-এইরূপ অবস্থায় একাকী আত্মরক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব 
ছিল! বেশিদিন এইখানে থাকলে তারা হয়ত যড়বন্ত্র করে আমাকে 
জেলেই পাঠিয়ে দিতেন। বেগতিক ‘দেখে পরিশেষে আমি কাছে 
ইন্তফা দিয়ে বাড়ি চলে আসি ৷” 

অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী আছেন বারা অধস্তন অফিদারদের 
নিকট হতে বিবিধ প্রকার আথিক সুবিধা প্রয়োজন মত আদায় 
করেছেন । ছুষ্টপ্ঘতের মত এই কুপ্রথা অধস্তন অফিসারদের অত্যন্ত রূপ 
বেপরৌয়। ও অসৎ প্রকৃতির করে দিয়ে সমগ্র শাসন ব্যবস্থাকে কলুষিত 
করে দিয়ে থাকে । এই কারণে কোনও কোনও অসৎ অথচ কর্মঠ 
উধ্বৎন অফিসাররা অধস্তন অফিসারের নিকট হতে নানারূপ স্বিধা 
গ্রহণ করলেও পরিশেষে তাঁদেরই ক্ষতিসাধন করতে বাধ্য হয়েছেন। 
কেবলমাত্র তাঁদের দাবিয়ে রাখবাঁরই জন্তে তীর! তাদের এইরূপে ক্ষতি 
করেছেন। কিন্তু প্রথমে আস্কারা দিয়ে পরে এই সকল ব্যক্তিদের 
দাবিয়ে রাখ! প্রায়ই সম্ভব হয় নি। এইরূপ ক্ষেত্রে শাসনব্যবস্থা 
সম্পূর্ণরূপে ভেঙে যাওয়ারও সস্তাবন! থাকে । এ সম্বন্ধে নিয়ের বিবুতিটি 
বিশেষরূপে প্রণিধাঁনযোগ্য । 

“মামি সেই দিন শান্তী কয়টিকে ধমক দিয়ে বললাম, “আম।'র কাছে 
প্রমাণ রয়েছে যে তোমরাই ও স্থানে জুয়া বসিয়ে পয়সা নেওয়ার বন্দোবশ্ 
করেছ। বড় সাহেবের কাছে পেশ করে দিয়ে আমি তোমাঁদের চাকুরি 
হতে বরথান্ত করিয়ে দেব। উত্তরে একজন শান্্রী আমাকে অবাক 
করে দিয়ে বলে উঠল, “আজ্ঞে! বড় সাহেবকে সম্তার প্র সব জিনিস 
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তো আপনিই আমাদের কিনে দিতে বলেছেন। আমরা কি আমাদের 
থর থেকে ও সকল জিনিস কিনে দেব নাকি? মাইনে তো আমরা 
পাই প্রতি মাসে মাত্র বিশ টাকা আর তা ছাড়া আমর! পকেট থেকে 
এ টাকাটা দিতেই বা যাবো কেন? দশজনের কাছ হতে এইভাবে 
টাকা আদায় না করলে আমরা অত টাক! পাবই বা কোথা 
থেকে ?” 

উপরিউক্ত বিবৃতিটি হতে বুঝা বাবে যে, অসাধু উধ্ব'তন অফিসারদের 
অধস্তন অফিনাররা শ্রদ্ধা তে করেই ন1, এমন কি ভয় বা সম্মান 
দেখানোরও সকল সময় প্রয়োজন মনে করে না। অপর দিকে উধ্বতন 
অফিসারদেরও এই একই কারণে অধস্তন অফিসারদের ভয় করে চলতে 
বাধ্য হতে হয়েছে । এমন অনেক উধবর্তন অফিনার আছেন বারা 
“ট্রে” গিয়ে অধস্তন অফিসারদের অতিথি হয়ে যোড়শোপচারে পুজা 
গ্রহণ করে থাকেন। তা ছাড়া বিদায় নেবার সময় আরও কিছু এটা 
ওট! সেটা উপহার স্বরূপ তার! সঙ্গে করেও নিয়ে এসে থাকেন। বল! 
বাহুল্য, এই সকল খরচ খরচা অধস্তন অফিসারদের নিজেদের পকেট হতে 
খরচ কর! কখনও সম্ভব হয় নি। তারা এ টাকাটা জনসাধারণের 
নিকট হতে অবৈধভাবে নানা অছিলায় সংগ্রহ করে নিয়েছেন। 

এই সম্বন্ধে একটি হাস্তোদ্দীপক কাহিনীর অবতারণা নিয়ে 
করা হলে । 

“আমি সেই সময় ১নং থানার একজন সহকারী অফিদার রূপে কাজ 
করছিলাম । এই সময় ২নং থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার তার পরিবারবর্গকে 
খানার কোয়ার্টারে রেখে একাকী ৯৫ দিনের জন্য ছুটি নিয়ে ভ্রমণে বার 
হন} ২নং থানার ভারপ্রাপ্ত অফিনার অমুক সাহেবের অবর্তমানে এই 
পনেরো দিনের জন্ত এ ২নং থানার ভার গ্রহণ করবার জন্তে আদিষ্ট হয়ে 
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আমি যথাসময়ে এ থানায় উপস্থিত হয়ে কর্তব্য কার্যে যোগদান 
করি। 

পরের দিন প্রত্যষে এ থানায় এসে যথারীতি কার্য গুরু করে | 
দিয়েছি, এমন সময় দরজার সিপাহী এসে জানালে যে বড় 
সাহেবের আর্দালা টেলিফোনে আমাকে সেলান জানাচ্ছেন। বলা 
বাহুল্য, এই ঘআর্দালী খোদ বড় সাহেবের আর্দালী বিধায় আমাদের 
অনেকেই তাকে অন্ন বিস্তর ভয় করে চলতেন। টেলিফোনের রিসিভার 
ধরবামাত্র শুনলাম আর্দালা ধমক দিয়ে বলছেন, “কৌন হ্যায়, বড়বাবু ?, 
কেঁও সাহেবকৌ বরাদ্দ মুরগী আভি তক নাহি ভেজ1? সাহেবের 
আর্দীলীর কাছ হতে এইরূপ ভাবে ধমক খেতে আমি নারাজ ছিলাম.। 
এজন্তে ধমকের পরিবর্তে আমিও ধমক দিয়ে বলে উঠলাম, ‘কাহে হাম্‌ . 
সাহেবকো মুরগী ভেজেন্দে । মুরগী ভেজনেকো! বান্ডে হাম্‌ ইহিপর আয়া 
হায়? তুম্‌ মু ষামালকে বাত করো ।» 

এই বচন বিনিময়ের প্রায় অর্ধ ঘণ্টার পর খোদ বড় সাহেবকে 
থানায় এসে হাজির হতে দেখে আমি অবাক হয়ে বাই। এই জন্য 
কিছুটা শদ্বিতও যে. আমি হই নি তাও নয়। বড় সাহেব গম্ভারভাবে 
আমাকে ভিজ্ঞাস। করলেন, “ওঃ তুমি? কতদিন হল এখানে এসেছ? 
আচ্ছা! ভাল কথা, আজ সকালে আমার আর্দানীর সন্ধে তোমার কি 
বাকবিতগ্া হয়েছে? আমি সয়ে তাকে উত্তর করলাম, কৈ তেমন 
তো কিছ হয় নি ? , আপনার আর্দানী আমাকে আপনার ওথানে মুরগী 
পাঠাতে বলছিল। তা আমি তো স্তার এসন্বন্ধে কিছুই জানি না। আগে- 
কার বড়বাবু এ সম্বন্ধে কিছুই আমাকে বলে যান সি বড় সাহেব এই 
বিষয়ে যাই হোন না কেন, অন্য বিষয়ে তিনি একজন শ্রবিবেচক 
‘এবং ভাল লোকই ছিলেন ।, একটু ভেবে নিয়ে অস্থযোগ কে তিনি 
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আমাকে বললেন, “দেখ, আগেকার বড়বাঁবু আমার প্রাতঃরাশের জন্যে 
রোজ সকালে একটি করে মুরগী পাঠিয়ে দিতেন । তা তুমি একটু খোঁজ 
করে দেখ তো, কোথা থেকে তিনি তা পাঠাতেন 1, 

বড় সাহেব তার অনুরোধ জানিয়ে চলে গেলে আঁমি হাবিলদারকে 
ডাক দিয়ে আদেশ করলাম, “দেখ, বাজারে একঠো মুরগী মূলকে লাহেব- 
কো কুঠিনে ভেজ দেও। যুরগীকে। দাম সাহেবষে পাছু মাউ, লেগা।? 
আমার কথ! শুনে হাবিলদীর সাহেব অবাক হয়ে গিয়েছিল। আমার 
এই আদেশে বিস্মিত হয়ে দে উত্তর করল» “আপ, বড়বাবু একদম লেড়কা 
হায়। সাহেব রুপেয়া দেকে মূলেগা তো উনকো আর্দালী খোদ যাকে, 
তো উস্‌ চিজ বাজারসে মূলনে সেকথ| । এইসেন বাত হোতি তো উনে 
আপকো কাহে বোলেগা ? উস্‌ চিজ কো দাম উম্‌ সব কুছ, আগীহিকো 
দেনে পড়েগ! ৷? 

হাবিলদার সাহেবের কথা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম । রোজ 
একট! করে মুরগী কিনে সাহেবকে উপঢৌকন * পাঠাতে হলে প্রতি 
মাসে আমার বেতনের প্রায় অর্ধেকের উপর টাকা আমাকে ব্যয় করতে 
হবে। অথচ প্রথা মত সাহেবকে ও দ্রব্যটা না পাঠালেও চাকুরি রাখা 
কঠিন হয়ে উঠতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নানা কারণে তুনচুক হওয়া 
স্বাভাবিক, বরং তা না হওয়াই আশ্চর্য । এই মুরগী না পাঠানোর জন্যে 
তিনি মুখে নিশ্চচই আমাকে কিছুই বলবেন না । এর কারণ আইনত 
এইরূপ কোনও উপঢৌকন আমাদের নিকট হতে তিনি চাইতে পারেন 


* কোনও কোনও ক্ষেত্রে নূলাবান তুল! দুল্পাপ/ আতর ভিজিয়ে সেই তুল! ধুনে 
তা দিক্ষের কাপড়ে পুরে লেপ তৈয়ারি করে তা এই কন বড় সাহেবদের উপঢৌকনরূপে 


পাঠানো হয়েছে । 
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না; কিন্ত এই ত্রটটিকে উপলক্ষ্য করে অফিস সংক্রান্ত কাগজপত্রের 
উপর যে তিনি খোঁচাখুণচি শুরু করে দেবেন না, তারই বা নিশ্চয়ত| কি? 
ভাবছিলাম এর পর কি কর! বায়? হঠাৎ আমার লক্ষ্য পড়ল থানা- 
বাড়ির উঠানের দিকে । এই উঠানের উপর এই সময় থানার পূর্বতন 
ভারপ্রাপ্ত অফিসারের দশ বারোটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূল্যবান পোষা মোরগ 
চরে বেড়াচ্ছিল। এই মূল্যবান বিদেশী মোরগ কয়টি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় 
ও শখের সামগ্রী ছিল । এদের পিছনে তিনি প্রতি মাণে বহু অর্থ খরচ 
করে আবছিলেন। পরিশেষে নাচার হয়ে আমি হুকুম জানালাম, “ব্যস, 
ঠিক হায়। পকড়ো এহি মুরগী একঠো, ভেজ দেও সাহেবকে। পাশ |” 
হাবিলদার সাহেবের বোধ হয় ভাগ বীাটোগ্জারার ব্যাপারে পূর্বতন 
বড়বাবুর উপর কিছুটা অভিযোগ ছিল। আদেশ পাওয়া মাত্র তিনি 
তৎক্ষণাং একটি বড় মোরগকে পাকড়াও করে বড় সাহেবের বাঁড়িতে 
পাঠিয়ে দিতে একটুও দেরী করলেন না। বল! বাহুল্য, বড় সাহেব এই 
উপকারটুকুর জন্য আমাকে সবিশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। এইরূপ 
চমৎকার একটা! মোরগ থে তাকে আমি পাঠাতে পারব তা তিনি কল্পনাও 
করেন নি। এর পরের দিনও গর ভাবে অপর একটি মোরগকে পাকড়াও 
করে প্রাতঃরাশের জন্য বড় সাহেবের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল । 
পূর্বতন ভারপ্রাপ্ত কমচারীর বেগম সাহেবা তার স্বামীর এই প্রিয় মোরগ- 
গুলি এইভাবে অপহৃত হতে দেখে তার নোকরদের মারফৎ এ গুলিকে 
তাদের ভন্য নির্দিষ্ট খোয়াড়ের মধ্যে পুরে চাবি লাগিয়ে দিলেন। এই 


বিষয়টি আমাকে জানানো হলে আমি সিপাহীকে আবার হুকুম দিলাম, 


“ঠিক হায়, ডরো মাৎ। রাত বারো বাজনেকো বাদ খৌয়াড়কো পাঁচিল 
পর চড়কে অন্বরমে কুঁদ যাও ৷” আমার হুকুম মত সিপাহীরা রাত্রিবোগে 
ও খোয়াড়ের ভিতর থেকেই একটি মোরগ অপহরণ করে এনে ভোর 


৮০ Tm 


২৯৫ ূ অপরাধ-_উৎকৌচিগ্রহণ 


হতে না হতে সেটিকেও সাহেবের বাঁড়িতে পাচার করে দিয়ে এল। এর 
পর অবস্থা গুরুতর বুঝে বেগম দাহেবা তাঁর স্বামীকে কলকাতায় ফিরে 
আসবার জন্যে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে রিলেন। টেলিগ্রাম পাওয়া 
মাত্র অমুক সাহেব কর্মস্থলে ফিরে সকল সমাচার অবগত হয়ে আমীর 
উপর অত্যন্ত কুদ্ধ হয়ে বললেন, ‘এ ক্যা কিয়া আপ? মেরি সত্য নাশ 
কর দিয়া, ছোঃ ছোঃ ছোঃ ৷? উত্তরে আনি বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম, 
“ছাঁমরা কেয়া কন্থর ভাই । আগ হামকে। বোলকে গিয়া কাহসে আপ 
সাঁহেবনে মুরগী ভেথা থা?” উত্তরে অমুক সাহেব জানালেন যে, তিনি 
তীর বাকি কয়দিনের ছুটি আর উপভোগ না করে এ দিনই তিনি কার্ষে 
যোগ দিবেন। অতএব আমি বেন এক্ষুনি আমার পূর্ব থানায় ফিরে 
যাই । আমি নিশ্চিন্ত হয়ে প্রনং থানার ভার তাকে বুঝিয়ে দিয়ে আমার 
পূর্ব স্থানে ফিরে আসি । এর পরের দিন অমুক সাহেব নিয় মত 
একটা ছোট মোরগ সংগ্রহ করে নাহেবকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্ত 
এতে সাহেব অত্যন্তরূপ চটে উঠে বলেছিলেন, ‘এ সব কি বাজে জিনিস 
আপনি পাঠিয়েছেন। অমুক বাবু অত ভাল জিনিস পাঠাতে পেরেছে, 
আর আপনিই বা তা পাঠাতে পারবেন না কেন? আপনার মত 
ঘুষখোর অফিসারকে আনি কালই এখান থেকে তাড়িয়ে দেবো, ই” 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমন কথাও শুনা গিয়েছে বে এই সকল 
উর্ধ্বতন অফিসারদের সহধমিণীরাও তাদের স্ব স্ব স্বামীর পদদর্ধাদার 
স্থয়োগ নিয়ে অধস্তন অফিসারদের নিকট হতে কখনও বা জনসাধারণের 
নিকট হতে অবস্থাভেদে উপঢৌকন বা উৎকোচ গ্রহণ করেছেন। কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে এই সকল মেমসাহেব স্বামীর অগোচরেও উৎকোচ 
গ্রহণ করে স্তরেণ স্বামী দ্বারা বহুবিধ অপকার্ধ করাতেও সক্ষম হয়ে 
থাঁকেন। মেমদাহেবদের খুশি করতে পারলে কর্মচারিগণ সহজেই 
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প্রমোশন পেয়ে থাকেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়েছে 
থে; স্বামী উৎকোচ গ্রহণ করা পছন্দ না করলেও স্ত্রী গোপনে স্বামীর 
হয়ে তা সানন্দে গ্রহণ করে থাঁকেন। 

উৎকোচগ্রাহকগণ সাধারণত অত্যন্ত চতুর, সাবধানী, মেধাবী এবং 
কমকুখল হয়ে থাকেন। এঁদের সহগুণ এবং চাটুকাব্রিতা শক্তি অসীম ; 
কর্মকূশলতা এবং চাটুকারিতা দ্বারা প্রত্যেক উধ্বতন অফিসারদের এরা 
এমনভাবে বশীভূত করে ফেলতে সক্ষম হন যে, তাদের এই সকল পুষ্যি- 
পুত্রদের বিরুদ্ধে কেহ কোনও রূপ নালিশ জানালে তা তীদের নিকট 
অবিশ্বান্তরূপে প্রতীত হয়। এ ছাড়া এলাকাধীন লম্পট ধনী ব্যক্তি, 
অত্যাচারী জমিদার, যুনাফাখোর ব্যবসায়িগণ এবং লোভী অথচ নাগ- 
করা উকিল ও মোক্তারদের সহিত এদের নিবিড়তম ভাবে যোগসাজস 
থাকায় এরা এত বেশি ক্ষমতাগন্ন হয়ে উঠেন যে এঁদের বিরুদ্ধে 
কোনওরপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে কোনও ব্যক্তি সাহসী হয় 
না। 

এই সকল উকোচগ্রাহকগণ জাল-জুয়াচুরি এবং খিথ্য। সাক্ষী সংগ্রহ 
করে নিজেদের যে কোনও প্রকার অভিযোগ হতে মুক্ত করবার ক্ষণতা৷ 
ত রাখেনই, এ ছাড়া অভিযোগকারীদেরও কোনও এক মিথ্যা মামলায় 
জড়িয়ে দিয়ে বিপদে ফেলতেও তারা সক্ষম। এই কারণে সরকারী 
কর্মচারীদের অপকর্ম তদন্ত করার সময় প্রাথমিক ব্যবস্থা রূপে তাহাদের 
সাময়িকভাবে বরখাস্ত বা বদলি করে দেবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে; 
কিন্ত কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়েছে যে, ইহাদের অবর্ত- 
মানেও উল্লিখিত নাগরিকগণ এদের হয়ে মামালাদির তদ্বির কার্যাদি 
সমাধান করে তাদের মুক্ত করে দিতে পেরেছেন। এই সকল অস্থবিধার 
কারণে রাজকীয় দুর্নীতিদমূহ অপসারণের জন্য রক্ষাকবচসহ বিশেষ ক্ষমতা- 
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সম্পন্ন বিশেষ বিভাগীয় কর্মগারিগণকে নিয়োগ করার প্রয়োজন হয়ে 
থাকে। 

উৎকোচ গ্রহণ ছুই প্রকারের হয়ে থাকে» যখা_ প্রতাক্ষ এবং 
অপ্রতাক্ষ । কেহ কেহ সাক্ষাৎ ভাবে উৎকোচদাতাদের নিকট হতে 
স্বয়ং উৎকোচ গ্রহণ করে থাকেন। কেহ কেহ আবার উহা গ্রহণ 
করেন অপর কোনও এক ব্যক্তির মারফৎ। ইহ! ছাড়া সমষ্টিগতভাবে উৎ- 
কোঁচ গ্রহণের কথাও শুনা গিয়েছে। এ পদ্ধতি অনুসারে 
অধস্তন কর্মচারীদের মারফৎ এলাকার বিভিন্ন স্থান হতে তোলা আদায় 


করে মূল কাছারিতে ও সকল তোল! প্রথমে জম! করার প্রয়োজন হয়! 


এরপর প্রতি মানের শেষ তারিখে এই তোলা! সকল হতে লব্ধ অর্থের ভাগ- 
ট সাহেব, বড়বাবু, ছোঁটবাবু+ 


বটোয়ার। কর! হয়ে থাকে । বড় সাহেব» ছোট 
জমাদার সাহেব, মুন্দীবাবুর মধ্যে এই তোলা লব্ধ অর্থ ভাগ করে দেওয়া 


হত। উৎকোচ গ্রাহকদের পদমর্ধাদ। অনুসারে এই সকল ভাগ বা 
হিস্তার নামকরণ করা হয়েছিল যথাক্রমে এইরূপ £--(১) লায়ন 
শেয়ার, (২) টাইগার শেয়ার, ৩) লেগার্ড শেয়ার, (৪) জেকল শেয়ার, 
(৫) ক্যাট শেয়ার, (৬) র্যাট শেরার, (১) ব্যাট শেয়ার ইত্যাদি | * 
উৎকোচ প্রদান একটি সনাতন পদ্ধতি । উৎকোচ দ্বারা শত্রকেও . 
মিত্র করা গিয়েছে। মহারাজ শিবাজীকেও পলায়নের সময় বহু হুলে মোগল 
সেনানায়কদের দফায় দফায় উৎকোচ প্রদান করতে হয়েছিল । উৎকোচ 
প্রদান রীতির প্রচলন না থাকলে ভারতে মারাঠা শক্তির উ্থান কখনও 
সম্ভব হত বলে মনে হয় ন!|। বহু রাজ্য ও সাম্রাজ্যের পতনের জন্য এর 
* এইরূপ পদ্ধতি নকল বহু পুরাতন ক 


অধুনাকালে ইহ। কাহিনীতে কেবল মাত্র পধব 
কতোটুকু সত্য ছিল তা আঙ্গ বল! বড়ো! শক্ত [| 


[লে কোনও কোনও হানে প্রচলিত থাকলেও 
[দিত হয়েছে। প্রাচীন এই কাহিনীর মধ্যে 
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রাজ্য বা সাম্রাজ্যের সংশ্লিষ্ট লোভী ও অসাধু রাজকর্মচারীরাই প্রধানত 
দায়ী ছিলেন। এই কারণে দেশভক্ত সাধু নাগরিক মাত্রেই উচিত 
অপাধু এবং লোভী কর্মচারীদের খু"জে বার করতে দেশের রাজশক্তিকে 
বথাসাধ্য সাহাৰ্য করা। কৌভাগোর বিষয় পুলিশ কর্মারীদহ ভারতীয় 
রাজকর্মগারী এই জঘন্য উৎকোচগ্রহণকে অন্তরের সহিত আবহমাঁনকাল 
হতেই দ্বণ! ক’রে এনেছেন । 

উৎকোচগ্রাহকগণকে কয়েকটি কারণে মামলা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ 
অত্যন্তরূপ পছন্দ করে থাকেন। নিয়ের বিবৃতিটি হতে বিষয়টি সম্যক- 
রূপে বুঝা বাবে। 

“মানি একজন আইন ব্যবসায়ী । আইন ব্যবপাঁয় উপলক্ষে আমাকে 
প্রারই কোতোয়ালীসমূহে যাতায়াত করতে হয় । এই কারণে আমাকে 
প্রতিদিনই সাধু এবং অসাঁধু__এই উভয়বিধ কমচাঁরীদের সংস্পর্শে 
আসতে হয়েছে। এই সকল কর্মচারীর মধ্যে কে অনেঞ্ট এবং কে-বা 
অনেস্ট নয়, ত! একমাত্র আমাদের পক্ষেই জ্ঞাত থাকা সম্ভব ; কিন্তু এই 
উভয়বিধ কমারীদেরই আমাদের প্রয়োজন থাকায় তাঁদের কখনও কোনও 
রূপ ক্ষতিনার্ধন করার কথ! চিন্তাও করি না। হী, একথা সত্য যে আনি 
ইচ্ছ। করলেই এই সকল অসাধু অফিসারদের যে কোনও একজনকে নে 
কোন মুহূর্তে ধরিয়ে দিতে সক্ষম | কিন্তু একজন অসাধু অফিদারকে 
এইভাবে ধরিয়ে দেওয়া মাত্র বাকি অপরাপর বহু অসাধু অফিসার আমা 
হতে সাবধান তো হবেই, এমন কি তারা দল বেঁধে এদিন হতে আমার 
পিছনে এমনভাবে লেগে যাবে যে আমার ভাত-ভিত্তি পসার প্রভৃতি সব 
কিছুই বিনষ্ট হয়ে বাবে। এছাড়া আমার সম-ব্যবসাঁরী অন্তান্ত আঁইন- 


জীবিগণও এজন্ত আমাকে শতমুখে নিন্দ। করতেও কুগা অনুভব 
করবে না। 
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এইবার এই সাধু এবং অদাধু অফিসারদের আমরা কি ভাবে কাজে 
লাগিয়ে থাকি তা বলি, শুনুন! আমাদের মক্ষেলদের মধ্যে অত্যন্তর্ূপ 
গরীব ব্যক্তিদেরই জন্য আমাদের অনেস্ট অফিসারদের প্রয়োজন হয়; 
কিন্ত আমাদের ধনী মক্কেলদের জন্য, বিশেষ করে এদের মধ্যে যাদের 
কেশ তত ইং [ ১৮০০৩] নয়, তাদের সুবিধার জন্য আমর! অনাধু অফি- 
সারদেরই বেছে নিয়ে থাকি । 

এছাড়া অসাধু অফিসারদের কাছ হতে দ্রুতগতিতে কাজ আদায় 
কর! ঘাঁয়। একটু বুঝিয়ে বল! যাকৃ। ধরুন, ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত 
কার্য শেষ করে ফলাফল আদালতে পেশ করার জন্য নির্দেশ দিয়ে 
কোনও এক হাঁকিম বাহাদুর আমার একটা অবেদনপত্র কোনও এক 
কোতোয়ালীতে পাঠিয়ে দিলেন । এই কোতোয়ালের অধীনে আরও বহু 
সংখ্যক অফিনার থাকায় এই সকল আবেদনপত্রের তদন্ত তিনি নিলে 
কদাচিৎ করে থাকেন। তিনি কানুন মত তার অধীন এক একছন 
অফিপারকে এক একটি নিবেদনপত্র তদন্তের জন্য ভাগ করে দিরে 
থাকেন! এখন আমার এই নিবেদনপত্রের তদন্তের ভার যদি কোনও 
সাধু অফিদারের ভাগে পড়ে তাহলে তিনি হয় তোঁ অন্যান্য সপ্ত করণীয় 
কাধগুলি আগে সমাধা করে তবে আমার এই আবেদনপত্রের তদন্তের 
কার্ধে মনোনিবেশ করবেন | হয়তো বা এই জন্য তিনি হাকিম প্রদত্ত 
এ ১৫ দিন সময়ের শেষ দিনে বা শেষ দিনের মাত্র ছুই তিন দিন পুবে 
আমার এই কার্ধে মনোনিবেশ করবেন। কিগু আমার সৌভাগ্য- 
ক্ৰমে উহা যদি কোনও অসাধু অফিসারের নিকটে পড়ে যায় তাঁহলে 
কয়েকটি মাত্র রজত মুদ্রার বিনিময়ে এ ভদ্রলোকের দ্বারা আমরা প্রথম 
ছুই তিন দিনের মধ্যেই আমাদের হব্‌ পাওনা আদায় করে নিতে পারব | 
এইভাবে অল্প সময়ের মধ্যে কার্য সমাধা না হলে এই তদন্ত কাৰ্য পুরা- 


॥ 
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পুরিভাবে সমাধা করার জন্তে আদালত হতে আরও কয়েকবার হয় তে 
সময় নিতে হত। সময় প্রার্থনার জন্যে আদালতে নূতন করে উকিল 
দ্বারা আবেদন করাতে হয় । এই জন্য স্ট্যাম্প খরচ এবং উকিলের “ফি” 
বাবদ খরচাও পড়ে বেশি । 'অথচ ও খরচার দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র 
এ অপাধু অকিদারকে বকশিদ করে আমর! আমানের হক্‌ পাওনাই 
আদায় করে নিতে পারি। 

এ ছাড়া আমাদের কোনও ঘকেন প্রদত্ত উৎকোচ গ্রহণে যদি কোনও 
অফিসার অন্বীরুত হয়, তাহলে এ নক্কেলের ধারণ| হয় যে, অফিসারটি 
বিরুদ্বপক্ষীয ব্যক্তির নিকট হতে পূর্বাহ্লেই উৎকোচ গ্রহণ করে বসেছে 
এবং এই জন্য তারা পূর্বাহ্েই এ অফিসারের সহিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
না করার জন্য আমাদের উপর বিরক্তি প্রকাশ করে থাকে। ফলে 
বাধ্য হয়ে এ অকিদারের নামে প্রদত্ত উৎকোচের অর্থাদি আমরাই 
আত্মসাৎ করতে বাধ্য হই । এই উৎকোচ সম্বন্ধে অপর আর একটি 
কাহিনী বলছি শুন্গন। কোনও এক বাঁড়িওয়ালীর সহিত তার এক 
ভাড়াঁটিয়। কন্যার মামল| চলছিল । এই মামলার তদন্তরত অফিসারকে 
উদ্দেশ করে এ ভাড়াটিয়। কন্তাকে আঁমি এইরূপ এক উক্তি করতে 
শুনেছিনুম--“দেখুন, আমি গরীব লোক । আমার তো ওর মত অত টাঁকা- 
কড়ি নেই! তবে বলেন তো৷ আমি গতর নিরে আপনাকে খুশি করতে 
পারি।” এই “গতর”রূপ প্রতিশবের মধ্যে কিরূপ প্রচ্ছন্ন ইন্দিত ছিল 
তাহা সহজেই অনুমেয় । এমন অনেক অফিদারকে আমি দেখেছি 
বাকে অর্থ দিয়ে ভুলোনা গিয়েছে আবার কাকেও ভূলোনা গিয়েছে 
নারী এবং পানীয় দিরে। এ ছাড়া এমন অফিসারও আমি দেখেছি যারা 
উৎকোচগ্রহণ ন! করলেও কেবলমাত্র খাতিরে পড়ে কিংবা৷ সহানুভূতির 
কারণে আমাদের অনেক অগ্তায় আব্দার সহা করে এসেছেন ।” 


27৯ অপরাধ__উৎকোচগ্রহণ 


এইবার এই উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধে অপর আর একটি চিত্তাকর্ষক 
বিবৃতি নিয়ে উদ্ধত করলাম । 

«কোনও একটি বড় কোটিপতি ব্যবসায়ীকে আমি হাঁতে-নাতে বহু 
সহজ মূল্যের সরকারী দ্রব্যনহ ধরে ফেলি। এ ব্যবনায়ীটি তখন তাকে 
বাচিয়ে দেবার জন্ত আমাকে ২০ সহস্র রৌপ্য মুদ্রা উৎকোচ দিতে চায় । কিন্ত 
আমি তা দ্বণার সহিতই প্রত্যাখ্যান করি। এর পর দে আত্মপঞ্চ সম- 
বনের জন্য অমুক বিভাগের এক কর্তা বাক্তির দত্তখতমহ কয়েকটি চিঠি- 
পত্র আমার নিকট দাখিল করলে আমি তা দেখে অবাক হয়ে বাই। 
এই পত্রগুলি হতে বুঝা বায় যে ও বিভাগ হতে তুল করে অস্থান্ দ্রব্যাদি 
সহ এই ধৃত দ্ৰব্যগুলিও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং সম্প্রতি এগুলি 
ও সরকারী বিভাগে ফেরত দিবার জন্যেও এ ফার্সকে অন্ররোধ 
জানানো হয়েছে। ও সকল চিঠিগুলি পিছনেব তারিখ দিয়ে দন্তখত করে 
আসামী পক্ষকে যে দেওয়া হয়েছিল তাতে আর কোনওরপ সন্দেহই ছিল 
ন!; কিন্ত এ পত্রগুলি আইনান্যায়ী সত্য বলে মেনে নেওয়া ছাড়া আমা- 
দেরও আর অন্ত কোনওরূপ উপায় ছিল না” আসামী পক্ষ বেকমুর 
ভাঁবে খালান পেয়ে শ্রেষের সহিত এইরূপ এক উক্তি করেছিল__“কেয়া 
বোলে বাবু সাহেব! আপ বিশহাজার রুপেয়া লেয়া নেহি। লেকেন 
দেখিয়ে হাম কুলে দশ হাজার রুপেয়ামে কাম্‌ ফতে কর লিয়া হ্থায়।” 

তবে প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে উৎকোচ দ্বারা আহত অর্থাদি হতে সুখ- 
ভোগ করা বহু লোকের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। উৎকোচগ্রীহকদের শেষ 
পরিণতি কোনও কাঁলেই স্থৃথপ্রদ হয় নি। বিশেষ করে তাদের সন্তান- 
সন্ততির অবস্থ। অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে থাকে । কর্মজীবনে বাহাল খাকার 
সময়েও তীঁরা কদাচিৎ মনের শান্তি উপভোগ করে থাকেন। আমাকে 
কোনও এক সাধু অফিনার বলেছিলেন, “আমিরান্রিকাঁলে একটু শান্তিতে 
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ঘুমাতে চাই । একমাত্র এই কারণে আমি উৎকোচ গ্রহণ করতে রাজি হই 
নি।৮ কথাটি বে অতীব সত্য তা নিম্নের বিবৃতিটি হতে প্রমাণিত হবে । 

আমি এক! বাদী এবং ফরিয়াদী এই উভয় পক্ষীয় বক্তিদের নিকট 
হতেই ০২ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেছিলাম ; কিন্ত এজন্য বহুদিন 
পর্যন্ত আমাকে ভয়ে ভয়ে সময় অতিবাহিত করতে হয়েছিল । আমি 
প্রত্যহ ট্রেনবোগে বিশ মাইল দূরে মহকুমায় এসে পেশকারের নিকট 
খবর নিয়ে থেতাম আমার নামে কেহ হাকিমের কাছে কোনও দরখাস্ত 
পেশ করেছে কিন! ? এই জন্য বহুদিন রাত্রিতে আমি নিবিদ্রে নিদ্রা 
যেতেও পারি নি।” 

সত্য কথা বলতে গেলে আজকাল যে ভাবে উৎকোচ গ্রহণ করা হয় 
তার চেয়ে ভিক্ষা করে খাওয়াও অনেক ভাল। এই সকল উৎকোঁচ- 
গ্রাহকদের দ্বারা উৎকোচদাতাঁরা আপন ভূত্যের ন্যায় তাদের কাঁধাদি 
করিয়ে নিয়ে থাকে । * এই উৎকোচ গ্রহণকে পৃথিবীর জঘন্যতম কার্য 
রূপে অভিহিত করা যেতে পারে। 


* ব্যবদায়ীরা উৎকোচকে “চাদি ক। জুতি” বলে উপহাস করে থাকেন। 


পরিশিষ্ট 


১৯৩৮ সালে ১০ই আগন্ট তারিখে একটি ইংরাজি দরখান্ত কতৃপক্ষের 
নিকট পেশ করা হয়েছিল। দরখাস্তটির কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত 
এ 


করা হলো । 

«Most respectfully I beg to bring the following facts 
under your consideration and for favour of an enquiry 
into them :— j 

I am living at ৯ ৯সিস Chandra Sen Street 
Calcutta within the jurisdiction of the * + ৯৯৯ হি 
Police Station ; and Iam a Graduate of the Calcutta 
University. § 

One + * ৮৯ % ৫. girl of about twenty years, lives 
in a neighbouring house at * * % ৯ # Road with her old 
mother and sister and under the guardianship of her 
maternal uncle, her father being dead. 

It was chance that brought us together and made us 
e with each other—an intimacy, which is 


very intimat 
jin the process of time, ripened into a love, pure and 


unalloyed, deep and ferin. 
She at last tool: the vow that she would marry no 


body else in this world except myself. 

Our mutual attachment for each other was a thing 
not unknown to her guardians and her mother. We 
belong to the same caste and station in life and 
therefore there was no bar to our proposed union, 
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But her guardian wanted her to marry elsewhere 
and began to oppress her and interfere with her freedom 
Of actions and of will much against her desire and 
vehement protest. She is a major girl and naturally 
she resented these cruel treatments and persecutions— 
this unauthorised interference with her will. So she 
made up her mind that she would rather make an end 
of her life than marry or bestow her love on any body 
that her guardians might bring in her way without 
consulting her, showing any respect to her independent 
choice. She must exercise ‘her will and no body had 
any right to obstruct her. 

Therefore she insisted that I should marry her at 
once, without fail or she would commit suicide. 

Things had come to such a head that I had to agree 
to her proposal as an honourable gentleman, 

All preparations and arrangements for our marriage 
were made accordingly, On the night of the Sth instant 
the girl matiaged to come out of her house of her own free 
Will intending to:go to a place where the wedding might 
take place. according to Strict shastric injunctions, 

On: her way to the said Place, her guardians came 
upon her and dragged ,her away although the girl 
Protested;, crushed and cried, 

It has come. to -our knowledge that the girl was 
assaulted mercilessly at home and that she has been 
wrongfully and illegally kept confined ina room and 


that she is being subjected to all sorts of inhuman 
torture and cruelty, 
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She is a major girl and no body has any right to 
restrain her freedom of movement by keeping her 
detained in a room, {| 

Moreover there is every chance that something very 
tragic and untoward may happen if immediate succour 
is not given to her and she set at liberty, 

I am not much concerned about myself but I am 
sincerely interested in the good and welfare of the girl. 

I come of a respectable family and therefore I do 
not want to place this matter in court and give a wide 
publicity to the affair in the first instance. 

l therefore pray that your Honour would be 
graciously pleased to direct the Officer-in. Charge- of the 
local Thana to make a thorough énquiry into this matter 
and if possible to take the statement of the girl and 
thus save a poor girl from death and dishonour.” 


গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সন্স-এর পক্ষে { 
প্রকাশক ও মুদ্রাকর__শরীকুমারেশ ভট্টাচার্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, 


২*৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস ষাট, কলিকাতী_-৬ ' 


ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল 
প্রণীত 
__ভন্টান্ত গ্ৰহ 
অপরাধ-বিজ্ঞান 
০ম_ ৮ম খণ্ড। 
১ম খণ্ড-৬৯ বয় খণ্ড ৫২ 
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